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ম্যাক্‌ডনেল, উইণ্টারনিস্ত, প্রভৃতি পাশ্চাত্য মশীষিগণের মতে খৃঃ পূঃ প্রায় 
০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অর্থাৎ বুদ্ধের প্রাদর্ভাবের পূৰ্ব্ব পৰ্বাস্ত ভারতের বৈদিক 
| অপৌকষেষ বেদের এই কালাবচ্ছেদ অবশ্য সকল নৈঠিক হিন্দু মানিয়া 
চাহিবেন না ; তাঁহার! হয়ত বলিবেন, অনাদি কাল হইতে আরম্ত করিয়া 
"পর্য্যন্ত বৈদিক বুগই চলিতেছে ৷ কিন্ত সে বিচার আপাততঃ থাক্‌। ৰে 
বেরসংহিতা ও আরণ্যক উপনিষদাদি রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে ভারতে 
প্রচলিত ছিল কি না, থাকিলে কি আকারে ছিল, এবং বেদ উপনিষদা- 
5 তাহার কি প্রনাণ নিহিত আছে, তাহাই আমরা এখানে আলোচনা করিবার 
1. কৰিব৷ 
= শাণ্ডিল্যকুত্ৰ ভক্তিবাদের আদিতম গ্রস্থ। ইহাতে ভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া 
দ্‌য়াছে, “লা পৰরাস্থদুক্তিরীশ্বরে”---অৰ্থাৎ ভক্তি ঈশ্বরে পরম অনুরাগ ! নারদ 
, ভক্তিকে বলিয়াছেন, “সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা 1” ভক্তি কাহাতেও 
ঘ প্ৰেমম্বনূপ । এই সুত্র গ্রন্থ অবশ্যই বৈদিক যুগের পরবর্থী কালে বিরচিত। 


২ শীহটু সাহিত্য-পরিষংস্পত্রিকা 
থে সময়ে ভারতের সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারা স্থত্ৰাকারে টি রা ইং 
সেই সময়কার রচনা কলিয়াই আমরা ধরিরা নিতে পারি। কোন সুত্র 
বেদবিবোধী নহে; বরং বেদকে ভিত্তি করিয়াই স্তগর্থসমূহ রচিত হইয়া 
এই সকল সুত্রগ্র্থ বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাকে এক একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়াছি 
ভক্তিস্থত্ৰগুলিই আবার ভক্তিবাদের অর্থাৎ বৈষ্ণবীয় ভজন পদ্ধতির মূল ভিত্তি । 

ভক্তি শব্দটা ‘ভজ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং ভক্তি শব্দের মৌ 
Hf Re উজনিত লভ ra 
ভগবানের সঙ্গে আনাদের প্রকৃত সাহাচর্যা, প্রকৃত বন্ধন স্থাপন করে। এ 
আমরা নারদ ও শাণ্ডিল্য সুত্রের ভক্তির সংজ্ঞা-নির্দেশে পর’ ও পরম” * 
প্রয়োগের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিব। ভক্তিবাদে ভক্তিপাত্র প্রেগপা « 
এবং 'শুধু প্রেমপাত্র নন, তিনি পর অথবা পরম প্রেমপাত্র, তাহার অপেক্ষা অ' 
প্ৰিয় আর কেহ নাই, তিনিই পরম এবং চরম। এই বে তৎ-পরতা, এই এ 
প্ৰেমসম্বন্ধযুক্ত একনিষ্ঠতা, ইহা বৈদিক যুগে ছিল কি না, অথবা কতটুকু দি 
তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আমরা আজ কবিব | 


বেদের সঙ্গে বাহাদের একটুও পরিচয় আছে, তাহারা সকলেই জানেন 
বেদের প্রধান ধৰ্ম্মই ছিল বৈদিক বাগষন্ঞ সম্পাদন ; এবং এই যাগযজ্ঞের ল 
ছিল, বিশেষ বিশেষ দেব অথবা দেবীর অনুগ্রহ লাভ । হন্ঞ সম্পানন-কালে 
মন্ত্ৰপুলি বথানির্দি্টভাবে সংগীত হইত। আমি অবশ্য গত শ্রাবণ 
প্রবাসীতে শ্রীযুত গিরীন্দ্ৰশেখর বস্থ যেভাবে ইন্দ্ৰতত্ব তপা দেবতত্রের ব্যাথা! 
গিয়াছেন, সেইভাবে বেদসংহিতাকে গ্রহণ করিব না (অনিসদ্ধিৎস্থ সভাবুন) 
এ নিবন্ধটী দেখিয়া নিতে পারিবেন ।) পঞ্চম স্বর্গের নামান্তর ইলাকৃত ব 
অধিপতিগণ “সরা” উপাধির অনুরূপ ‘ইন্দ্ৰ’ উপাধিতে নিজেদেব বিভূষিত করি 
থাকিতে পারেন এবং বেনের দেবগণের নামধারী নরপতিগণ (০1 দেব 20018) } 
তথায় আবাস করিয়া থাকিতে পারেন (মানুষের নাম চ্বেদেবীর নাম সাদৃশ্তে রাখ 
রুচি বর্তমান কালেও দেখা যায় )। কিন্তু বৈদিক সংহিতার সংস্কত ইন্দাদি দেব 
মানব নহেন। বর্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশে ৮1102009890 £০.৪৪৮ বা স 
তিথিকে বেভাবে অভ্যর্থনা করা হর, ভারতীয় আধ্যগণ তাহাদের পূৰ্ব্ব নিবা 
অধিরাজকে অর্থাৎ ইন্দ্রকে সেইভাবে যজ্ঞে আহ্বান করিতেন, ইহা আমরা ম্‌ 
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নিতে পারি না। বনু মহাশরের প্রদশিত ইন্দের পঞ্চমূৰ্ত্তি বা পঞ্চ ভাবের 
ছু ভাব বা স্ববপ ও নৃপতি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত, ইহাও আমরা স্বীকার 
তে পারি ন|। হে সম্রাট ইন্দ্ৰ, হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্ৰ, প্রভৃতি নরোচিত বিশেষণ 
কিলেও ইন্জকে নর মনে করিয়াই তাহারা আহ্বান *কবিয়াছেন, সেইরূপ মনে 
বার কোন হেতু নাই । সাদৃগ্বশতঃ ইত্যাকার বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
গ্রে তাহা আরও স্পষ্ট হইবে । 

বাহা বলিতেছিলাম। বৈদিক মন্ত্রগুলি যাগকৰ্ম্ম সম্পাদনেই বাবহৃত হইত। 
গহ কর্মবাদ ব্যতীত জ্ঞানবার্দ বা ভক্তিবাদ আমর! বাহাকে বলি তাহা 
মন্তরধুগে বিস্তমান ছিল না। (কৰ্ম্ম) মীমংসা স্বত্ত তখনও রচিত না হইয়া 
|; কিলেও ) কৰ্ম্মবাদেরই প্রাধাস্ক ছিল বৈদিক যুগে। পূৰ্ব্ব মীমংাসার একটি প্রধান 
প্অর্থায়স্ত ত্ৰিয়াৰ্থত্বাদানথক্যমতদৰ্থানাম্‌"---(বজ্ঞক্ৰিয়| সম্পাদনই বেদের 
দাহ্য | সুতরাং অন্তান্ত অংশ নর্থাৎ উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ড অনর্থক--তাহা 
কর্মে উৎসাহ সুচক অর্থবাদ মান্র)। কিন্তু দেখিতে পাই ষে, মন্ত্রগেই 
1ৎ উপনিষদাদির পূর্বেই জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ ক্রমশঃ আত্মলাভ করিতে- 
ল। জ্ঞানবাদের কথা এখানে আলোচ্য নয়। তবে বলিয়া রাখিতে পারি 
|, খথ্েদের পুরুষ সুক্তাদিতে এবং দশম মণ্ডলের অন্ঠান্ট স্থানে ওপনিষদিক 
ন্তার অঙ্কুর পরিলক্ষিত হর। তেমনি ভক্তি সম্পর্কেও বলা যাইতে পারে 
[, বে বজ্ঞাদি সম্পাদিত হইত, তাহাতেও শ্রদ্ধা বা ভক্তির প্রয়োজন 
ভূত হইয়াছিল। নিয়োক্ত মন্ত্ৰগুণি হইতে তাহা উপলন্ধ হইবে । যথা শ্ৰিদ্ধাং 
বা ষজমানাঃ উপাসতে'খ ১০১৫, ভজে রথস্ত সৎপতিম্-। ১০১০, 

অস্ত ধীরাঃ_শুরু বজু--৭০1৫২ 7 শ্রদ্‌ অন্রৈ ধত্ত, স জনাস ইন্দ্র ২১২। 
Bb নদ! 

। পণ্ডিত ভাগবত কুমার শান্তী মহাশয়ের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমি ও বলি 
বি, এই শ্রদ্ধা বা ভক্তির স্থান ছিল বলিযাই যে একেশ্বরবাদের জন্য বৈদিক 
র্ম্মি সুপ্ৰসিদ্ধ, সেই একেশ্বরবাদ ক্রমশঃ স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। 
সইজন্তই মন্ত্ুগেও আধ্যগণ বিভিন্ন দেবদ্বৌকে একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ 
টয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছিলেন। বথা-- 


৪ . শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
-ইন্জং মিত্রং বরুণমগ্লিমিত্যাহু 
রথো দিব্য স সুপর্ণো প্ুরুত্মান্‌ 
একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদস্তি 
অগ্নিং যমং মাতারিশ্বনমান্ঃ ॥ 
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(তাঁহাকে বিপ্ৰ অর্থাৎ বেদজ্ঞগণ ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি [প্রভৃতি] না 
আহ্বান করেন; তিনি পক্ষবিসারী এক্‌ দেবপক্ষী,। . .বেদবিদ্গণ এক সৎ; 
অগ্নি বম এবং মাতরিশ্বা এই বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ৷) 7) 

এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভক্তিযুক্ত জ্ঞানামুসন্ধিংসারই ফল । এই একত্ব-প্ী 
বা একনিষ্ঠতাই ভক্তিবাদের গোড়ার কথ!। বেদ সংহিতা বুগের' উত্তরক 
আমরা দেখিতে পাই, এই এককের স্থান বিষ্ণু নানক দেব ক্রমশঃ অধিকার কাঁ 
বসিয়াছিলেন। এই বিষ্ণু কি ভাবে আরও ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত ₹ 
প্রথমতঃ অসাম্প্রদাষিক এবং পরে নানা সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ধর্ম্মের জনক হুই 
ছিলেন, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রনর্শনীয় | 

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বৈদিক যুগের ভক্তিবাদ । উদ্ধত খগসন্ত্রে আঁ 
দেখিতে পাইলাম, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবই যে এক স্তাবস্তর বিভূ 
তাহা বৈদিক যুগের আরধ্যগণ উপলব্ধি করিতে পারিরাছিলেন। কিন্তু প্রথম হই 
বে তাঁহারা এইরূপ ধারণা করিতে পারিরাছিলেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হং 
না! প্রথমে হরত তাহারা বিভূতিমান্‌ সমুদয় বস্তরই স্তুতি করিতে আ 
করেন এবং অনতিদীর্ঘকালমধোই বুঝিতে পারেন বে, সমস্ত একই বস্তুর বিভূ, 
অথবা একই বিভূতিমান্‌ বস্তুর অবস্থাভেদ মাত্র। তবে, সেই বিভূতিমান্‌ : 
জোতিশ্মান্‌ বস্তু বে এক পরমেশ্বর সেই ধারণা অবস্ত অবস্যই সহজে আসে নাঃ 
তাহারা প্রথমে কুর্য্য বাঁ ৪00." 090ই সেই বিভৃতিমান্‌ বস্ত-_এই ধার 
উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। আমরা! ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পুষা, সবি" 
সুধা, অগ্নি প্রভৃতি স্থধোর মগ্রগুলি বন্দি পর্যালোচনা করি, তাহা হইলে বুলি 
পারি যে, এক হুধ্যদেবকেই তাঁহার! বিভিন্নভাবে স্তুতি করিরাছেন। ইন্না 


ৰব 





৫ বৈদিক যুগ ও ভক্তিবাদ 
কুর্যাদেবের স্তব সর্ববাপেক্ষা অধিক! খথেদের এক চতুর্থাংশই ইন্দরসুক্ত । হিন্দি” 
শ্বর্যো । কাজেই ইন্দ্র বা প্ৰশ্বধ্যশালী দেবতা হুর্যাই সমস্ত শক্তির উৎস, 
এই কথা বুঝিতে পারিয়! তাহারা ইন্দ্রদেবের স্ততি গাহিয়াছেন । The sun 
is the ultimate 5০৮০৪ of all energy.” *ইহা কেবল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা- 
নিকগণেরই আবিষ্কার নয়। ইন্দ্র পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিযা বৃষ্টি প্রদান 
করেন, সেইজন্য তিনি বৃত্ৰহন্‌, পুরভিৎ, পর্বতের পক্ষচ্ছেদক (বঃ পর্বতান্‌ 
প্রকৃপিতা অরমাৎ _-২১২।২) তিনি সপ্তরশ্মি ( সুতরাং সপ্তাশ্বযুক্ত )--যঃ সপ্তু- 
রশ্মি ৰৃধভস্তবিশ্নান্‌-_২৷১২৷২ ৷ নিকুক্তকার বাক্ক বৃত্ৰ, পুর, পৰ্ব্বত, অদ্রি প্রভৃতি 
শব্দকে মেঘনামে পাঠ করিয়াছেন ‘বৃত্ৰ’ শব্দের অন্ত অর্থ বলিয়াছেন আঁবরণ- 
কারী অন্ধকার ; কেননা অন্ধকার অপসারিত করা, মেঘ বিদারণ করা স্থধ্যেরই 
কাৰ্য অতএব ইন্দ্ৰনামে তাহারা স্ৰ্ধোরই যে আহ্বান করিতেন, তাহা! আমরা 
বুঝিতে পারিলাম। যাঙ্কের সময়ই অবশ্য ধগ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ লোকে ভুলিতে 
আরম্ভ করিরাছিল। সেই জন্য তিনি অশ্বিনীদ্বয় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 
“তৎ কৌ অশ্বিনৌ । স্তাবা পৃথিবৌ ইত্যেকে | অহোরাত্রো ইত্যেকে | স্থধ্যাচন্দ্ৰ- 
মসৌ ইত্যেকে। রাজানৌ পুণাক্কৃতৌ ইতি এ্রতিহাসিকাঃ 1১২1১ *--অৰিনীঘ্বয়কে 
কেহ গ্তাবাপৃথিবী, কেহ অহোরাত্র, কেহ স্থধ্যচন্দ্ৰ, কেহ তন্নামক পুণ্যবান্‌ রাজা 
এই বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিতেন । 

খগ্েদের বহমন্ত্ৰ উদ্ধত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ইন্দৰ, বিষ্ণু, মিত্র 
প্রভৃতি সুক্ত সুর্যোরই উন্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। যখন বিষ্ণু-হুক্তে 

বিন্যোরুষু ত্রিযু বিক্রমণে 
ঘধিক্ষিয়ত্তি ভূবনানি বিশ্বা--১।১৫৪।২ 


[ ধাহার তিন মহান্‌ পদক্ষেপে বিশ্বভুবন নিবসতি করে ] বলা হইল, ( ইহাই 
বলি বামন উপাখ্যানের বীজ) তখন আমবা সূর্ধ্যেরই দিবসের ভাগত্রয়ে ত্ৰিভাবে 
অবস্থানের কথা স্মরণ করি। “বিসক্রমান স্রেধোরুগায়ঃ” ১১৫৪।১ তেও তাই 
দেখি । বখন মিত্র সম্বন্ধে দেখি, “সিত্রে জনান্‌ যাতিরতি ক্রবাণঃ ৩1৫৯১ (মিত্র 
জনগণকে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত করান, “মহা আদিত্যো নমসোপাগ্ধঃ” ৩৫৯৫ ( মিত্র 
মহান্‌ আদিত্য, নমস্কার সহ উপসদ্ধ ) তখন স্থধ্যের কথাই স্মরণ করি। এই 


৬ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। 
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রূপে অসংখ্য খবক সাহাব্যে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত সেই 
সুধ্যের মহ্মাভেদ । অগ্নি ত স্ুধোরই তাপ। কিন্তু অন্যান্য যে সকল দেবতা 
সাক্ষাৎভাবে স্থধ্যাৰ্থক নহেন, তাহারাও হ্র্ধ্যবলে বলীয়ান্‌' সুতরাং সকলেই স্ুৰ্ধ্য- 
দেবের বিভূতি । সকলেই স্থধ্যসভান্ন সত্তাবান্। যেমন, মরু, উষা, বায়ু, 
বাত, অশ্বিনীদ্বয় প্রভৃতি । কিন্ত বৈদিক খধিগণ এই সূৰ্য্য বা সবিতাকে সমস্ত 
শক্তির উৎস স্থির করিয়াই বসিয়া রহিলেন না। তাহারা ক্রমশঃ দর্শন করিতে 
পাবিলেন যে, এমন এক সত্য বস্তু আছেন, যাহার সতায় সূর্য্য চন্দ্ৰ তারকা প্রভৃতি 
জ্যোতিষ্ক মগুলী সত্তাবান্‌। [দ্রষ্টবা 2. 
ন তত্ৰ হুধ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌, 
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । 
তমেব আন্তমন্গুভাতি সৰ্ব্বং 
তপ্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥ কঠ ২২1১৫ 


এই দৰ্শনাভিব্যক্তির আভাস আমরা ধথেদের পুক্রষসথক্তে, হিরণ্যগৰ্ভস্ুক্তে এবং 
সর্বোপরি বহু বিষ্ণু সুক্তে অনুধাবন করিয়া পাকি । ইদানীং আমর! ইহ! আলোচনা 
করিব। তাহা হইলেই আমরা তক্তিবাদের ও মৌলিক পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করিতে 
'_ পারিব। 

ইন্দ্রদেব অৰ্থাৎ এশ্বধ্যশালী সূর্য্য 'আধ্য খধিগণের দনে চরম পরিতৃপ্ডি প্রদান 
করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আরও উর্ধতর বস্তুর সন্ধানে চিন্তনিয়োগ করিলেন । 
সেই বস্তুটী হইলেন বিষ্ণু--বিনি খঁপনিষদিক যুগে আত্মা বা ব্রন্দ নামে ও অভিহিত 
হইয়াছেন। কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফল তাহারা একদিনে লাভ করিতে পারেন 
নাই। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, প্রথমতঃ ইন্দ্ৰ বা স্থধ্যাৰ্থেই বিষ্ণু নামের 
প্রয়োগ হইত। তৎপর ইন্দ্র ও বিষ্ণু ( ইন্দ্রাবিষ্চ) যুগল দেবতা ( ইন্দ্স্য যুজ্যয 
সখা) রূপে ও অভিপৃজিত হইতে থাকেন ৷ কিন্তু ক্রমশঃ তিনি ইন্্রকে অতিক্রম করিয়া 
পরম দেবতা ( “মহিষ্নঃ পরমং তমাপ” ইত্যাদি দ্ৰষ্টব্য ) সৰ্ব্বোচ্চ দেব ( Higest 
£০3) রূপে বহু খ্রি কর্তৃক সংস্তৃত হইতে থাকেন। এইরূপে ইন্দ্র ইন্ত্রত্ব 
ছারাইলেন। বিষ্ণুই ( বিষু ব্যাপ্ডো হইতে নিষ্পন্ন) প্রকৃত সবব ব্যাপক দেবরূপে 
তথস্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বা স্র্যের রশ্মি সাহাঁযো সৌর অগণ্ 


বৈদিক যুগ ও ভক্তিবাদ ৭ 


বাধ্য করিবার শক্তি থাকিলেও তাহা সব্ব জগত ব্যাপ্ত কৰিতে পারে না, সুতরাং 
সমীম এবং সা । কাঁজেই আধ্যগণ এক সর্ববাপী” শক্তির অ£সন্ধানে তৎপর 
হইলেন । তীহাদেব পূর্ব পরিচিত বিষ্ণু নামটি তাহাদের পছন্দবোগ্য হইল। 
তাহারা এ নামের সঙ্গে সর্বশক্তিমতা ব| সর্ধনিরস্তত্ববোধক বহু বিশেষণ 
সংযোজিত করিতে লাগিলেন । অথচ ইন্দ্রের অনেক বিশেষণই বিষ্ণুতে পধ্যৰ্পিত 
হইতে পারে, তাই হইতে থাকিল! বিষ্ণুর হরি, বৃষ্ণি (খ৷ ১1১০ ), বৃষণ, খ্ষভ, 
কেশব ( ৭ ১১৬) প্রভৃতি নাম ও ইন্দ্ৰেরই নাম ছিল। বিঞুব চক্র অথবা তাহার 
চক্র-পাণি নামটি ও ইন্দ্রের সঙ্গে সমূক্ত । স্ুধ্যের বধচক্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাবই 
তাহার চক্র বিষ্ণুর হস্তস্থিত সর্ধদর্শনকারী চক্রে পবিণত হইয়াছে । এবং এই স্থধ্যই 
যখন স্বীধ তেজোমগুল অপসারণ করেন তখন রাত্রির অন্ধকার উৎপাদন করেন 
অর্থাৎ কৃষ্ণবৰ্ণ রাত্রি হুধোর অবস্থাভেদ মাত্র, ( কৃষ্ণেন রজসা বর্তমান £--%১1৩৫ ) 
ইহা হইতেই পরবর্তী কালে বিষ্ণুর এত প্রসিদ্ধ নাম কৃষ্ণের সমুংপত্তি। বিষ্ণু অর্থে 
ব্যবহৃত হইতে থাকার পর অবশ্য তাহার ব্যুৎপতির ও পরিবর্তন হইয়াছে । অর্থের 
উৎকর্ষ সাধনের জন্তু পবে বলা হইল, ক্ষ, ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ বুৎপন্ন । কৃষ্ণ 
সমস্ত জগতের আকর্ষক, সূর্য্য যথা পৃথিবীর বা সৌরজগতের রসাকর্ষক সুতরাং 
দেখিতে পাই, কৃষ্ণ বা বিফুতে সত্যের গুণ ও উপাধি আছে কিন্তু স্থধ্যেতে বিষ্ণু 
নাদেব সমস্ত দ্যোতিনা নাই, বিষ্ণু সূর্ধ্যেব অনেক উপরে উঠিয়া সৰ্ব্বোচ্চ ততে 
পরিণত হইয়াছেন! ভাগবত ও অন্তান্ত বৈষ্ণব পুরাণেও এই কারণেই শ্রীরুষ্ণকে 
ইন্মেব অনেক উপরে দেখান হইবাছে : বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্র পূজা নিবারিত 
হয়। ইন্দ্রের বিকদ্ধে কৃষ্ণের পুর্লাণ-বণিত এই সমস্ত আচবণ ইহাই ইঙ্গিত করে 
বে, বৈদিক যুগে কৃষ্ণ বা বিষ্ণু ইন্ত নামক দেবকে ক্ৰমশঃ সর্বক্ষেত্রে অতিক্রম করিযা 
নিজে সর্কেন্ বা সর্ধেশ্বববপে পরিণত হইয়াছিলেন। = 
আপনারা শুনিরা আনন্দান্ভৰ করিবেন বে, ভক্তিবাদের প্রধান কেন্দ্র বিষ্ণু বা 
কৃষ্ণ নামটীর মত বাঁধা নাঁদটাবও মুল উৎস বেদ। অনেক একদেশদর্শী পণ্ডিতন্মন্য 
ব্যক্তি বলিরা থাকেন বে, রাধা নাম্টা ব্ৰহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণে পূর্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, 


স্থতবাং ইহা নিতান্ত আধুনিক নমি। কিন্ত তাহা মোটেই নহে। বৈষ্ণবীন 
ভজনের প্রাণ কৃষ্ণ নামটার মত বাঁধা নামটী ও অতীব প্রাচীন। আমরা 
পুরাপাদিতেও দেখিতে পাই যে, শ্রী! বা ভাগাদেবীর অধীশ্বর সর্বপ্রথম ইন্দ্র ছিলেন ৷ 
বৈদিক যুগে বখন বিষ্ণু ইন্দের ইন্দ্ৰত্ব হরণ কবেন অর্থাৎ তত্পবিবর্ত্তে পূজিত হইতে 


t 
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থাকেন, তখন কাজে কাজেই তাঁহার নিরব এই শ্রী বেদে ইলা, 
ইড়া, রাধা, রাধস প্রভৃতি নামে অতিহিত হইতেন। ইলা, ইড়া, বা রাধস্‌ প্রথমে 
কেবল বৃষ্টি বা আহাধ্য অর্থে বাবহৃত হইত ( ইড়রা মদস্তাম্‌ অথর্ব ১৪) ক্রমশঃ 
এ ্রশবর্য্য (রাধা ) শ্রী বা লক্ষ্মী নামে চলিতে থাকেন। ভাগবত পুরাণে এই জন্য 
শ্রী বপ অর্থাৎ মানবোচিত দেহ ধারণ করিয়া শ্রীমতী হইয়াছেন। বৈদিক অর্থেও 
শ্রীমতী ও রাধা এক । খাথ্বেদে ইন্তকে সুরাধা :--( ১১০১), সত্যরাধাঃ (61২8) 
নামে অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায় রাধা বা এশ্বব্য তাহারই ছিল (তব রাধঃ 
সোমগীতায় (১1৫১), তিনি স্তবকারীকে ‘রাধঃ” প্রদান করিতে পারিতেন (দাতা 
রাধঃ স্তবতে ), তিনিই রাধার পতি ( স্ডোত্রং রাধাণাং পতে ধ১।৩৯ ; রাধাণাং পতে 


অথর্ব ১২), তাহার রাধা ছুধর ( যন্ত দুধরং রাধ:--১৷৫৭ | সুতরাং আমরা. 


বুঝিতে পারিলাম, বেদে রাধা অর্থে ইন্দ্রের এবং তৎপরে বিষ্ণুর শক্তি বা এশ্বৰ্ষ্য 
বুঝাইত। সেই জন্যই পরবর্তী সময়ে এই রাধা বাঁ এ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তিক্লপে 
গৃহীত হইয়াছেন। রাধা এইভাবে এবং আরও একভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংযুক্ত , 
রাধা শব্দ উত্তরকালে রাধ, ধাতু হইতে- নিষ্পন্ন করিয়া তাহাতে আরাধনার ভাব ও 
আরোপিত হয় । তিনি শুধু শ্ৰীকুষ্ণের শক্তিই নন, তিনি সর্বোচ্চ প্রেম ও ভক্তির 
মুড প্রতীক ও বটেন ; কেন না, শক্তি শক্তিমান্‌কে প্ৰীতি বা ভক্তি না করিয়| পৃথক্‌ 
থাকিতে পারেন ন| ৷ এই ভাবেই রাধা বা রাধিকা শব্দে আরাধনা বা ভক্তি ও 
প্রীতির ভাবটা স্বতঃই আসিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ও শ্রীকৃষ্ণের ব্ৰজলীলাতে শীরাধা 
নিজ জীবনের প্রতি আচরণে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণাত্মকতা ও তৎপ্রতি প্রেম ভক্তির 
আদৰ্শ প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। ইহাই অদ্ছাবধি মোহান্ধ জীবের সম্মুখে ভগবন্তক্তি 
লাভের পথে আলোকবত্তিকা স্বন্নপ দণ্ডায়মান । এমন সর্ব্বত্যাগী ভালবাস! 
এমন উদগ্র ব্যাকুলতা না হইলে বে ভগবৎ প্রেম লাভ সুুর্ল ভ, তাহাই তিনি জগৎ 
সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়া গিযাছেন। 

এখন বৈদিক বুগের কথা । আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি যে, সংহিতা বা মনতু্গে 
বাগবজ্ঞ দ্বারা দেবগণের প্রীতিসম্পাদনই উদ্দিষ্ট হইলে ও ভক্তি বা শ্রদ্ধার বীজ তখনও 
ছিল। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষাংশে অর্থাৎ ওপনিষদিক সময়ে তগবদুপলন্ধির 
জন্য খধিগণ কি পন্থা নির্দেশ করিলেন, তাহা আমরা এখন অনুধাবন করিবার 
চেষ্টা করিব। 


৮৮ 
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আমরা সর্ধপ্রথমে কঠোপনিষদে দেখিতে পাই বে, যিনি অণু হইতেও অণীবান্‌, 
মহৎ হইতে ও মহীরান্‌ তিনি নিক্কাম ও শোকেরহিত ব্যক্তি দ্বারা বিধাতারই 
প্রসাদে তীহার মহিমা জানিতে পাঁত্রেন = 
অগোরণীন্রান্‌ মহতো! মহীরান্‌ 
আস্মান্ত জন্তেপিহিতো গুহায়াম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোঁকো 
ধাতুঃ প্ৰসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ৩1২২০ 


[ এথানে আমি অবস্ত ইহার পাঠাস্তর “ধাতুপ্রসাদাৎ গ্রহণ করি নাই] 
এই কঠোপনিষদেই আনরা সৰ্ব্বপ্রমম ভক্তিহীন প্রজ্ঞা বা শাস্ত্ৰাধ্যয়নের নিষ্মলতার 
বাণী ধ্বনিত দেখিতে পাই । ওঁ বে, 


নায়মাতা প্রবচনেন লভ্যো 
= মেধয়া ন বহুন| শ্ৰুতেন। 


ষমেবৈষ বৃণুতে তেন ল্য 
তুক্তৈষ আত্মা বিবৃগুতে তনুং স্বাম্‌। = --১।২।২৩ 


[ এই আত্মা অর্থাৎ সকলের আত্মস্ববপ ভগবানকে প্রবচন ( শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যা ও 
অধ্যয়ন ) দ্বারা লাভ করা যায় না। মেধা বা বহুশাস্থ শ্রবণ দ্বারা ও নয়। 
যাহাকে তিনি কপা করিয়া ( অবৃস্ঠই আরাধকের ভক্তির ফলবপে ) বরণ করেন, 
তাহার নিকটেই তিনি স্বীয় তন্ন ব্‌ স্বৰূপ প্রকাশিত করেন। ] 

অন্ত্ৰ ও ( নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া প্রভৃতিতে ) আমরা একই কথার প্রতিধ্বনি 
শুনিতে পাই ৷ শ্বেতাস্বতর উপন্যিদ্‌ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কিন্তু তাহাতে ও তৃতীয় . 
অধ্যায়ের ২০শে শ্লোকে “অণোরলীয়ান -_" শ্লোকটী আছে এবং স্থানে স্থানে প্রভু’ 
'ভগবান্‌’ প্রভৃতি প্রপত্তিস্থচক শবপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া থাঁকি। শ্বেতাশ্বতরের 
সর্বশেষ “বস্তদেবে পরা ভক্তিঃ" শ্লোকটীতে স্পষ্টই ভক্তির প্রযোজনীয়তা নির্দিষ্ট 
ইইয়াছে। এইভাবে বৈদিক যুগেই ভক্তির দিকে সাঁধকদিগের মন প্রবণ হইতে 
থাকে এবং সর্ববপনিষৎসার ভণবদগীতাতে আমর! বৈদিকযুগেব এই ভক্তির প্রতি 


ক্রমাহুকুলতা পূর্ণান্কুলতার পরিশত দেখিতে পাই । শ্রী বে গীতায় উচ্চারিত হইল, 
“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ বশ্চাস্মি তত্বত: ”-.ভক্তি দ্বারাই আমাকে, আমি 
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এ পি পপি ৯ লও ৯ পা পা অলছলস লচ লা 


কতটুকু এবং কে তাহা রি জানিতে পারিবে । সেই জন্তই ভক্তি--ষোগাধ্যায়ে 
বলিয়াছেন,-_ 
মন্যাবেশ্য মনো বে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ৷ 
শ্ৰদ্ধয়| পরয়ৌপেতা স্তে মে যুক্ততনা নতাঃ ৷৷ 
[ আমাতে মন স্থাপন করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে বাহারা নিতাবুক্ত হইয়| 
উপাসনা করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগযুক্ত । ] 
এই জন্যই গীতায় ভক্তির সৰ্ব্বৌৎকৰ্ষ দেখাইতে গিয়া সর্বশেষ অধ্যারে 
বলিলেন, 
সর্বধর্ম্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শর্ণং ব্ৰজ ৷ 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা ওচঃ ॥ : 


[ সমস্ত বাগজ্ঞাদি ধৰ্ম্ম পরিত্যাশ করিয়া একমাত্র আমাতেই শরণ নেও, আমি 
তোমাকে সমূহ পাপ হইতে যুক্ত করিব, কোন শোক করিও না । ] 
অর্জুন পীকৃষ্ণের নিকট আতি সহকারে প্রপন্গ (“শাধি সাং ত্বাং প্রপমং” ) 
হইয়াছিলেন বলিরাই শ্রীভগবান্‌ তাহাকে এ*মাত্র ভক্তিবাদের আশ্রয় নেওয়া রূপ 
কৃপা প্রদর্শন করিলেন ৷ . 
একটু প্রণ্ধান সহকারে পাঠ করিলে জানরা বুঝিতে পারি নে, গীতাঁতে কৰ্ম্ম 
ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । ভক্তিযোগী জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমৃচ্চয় সাধনপূৰ্ব্বক 
ভক্তিমার্গেই চলিবেন, অর্থাৎ কৰ্ম্ম সন্ন্যাস ( ভগবানে কৰ্ম্মফল অর্পণ পূর্বক ফল 
নিংস্পৃহ হইয়া কৰ্ম্ম করিবেন, তাহারই কৃপালাভের জন্য জ্ঞান %৮ কবিবেন। বে 
কেবল কর্মের ফল স্বর্গ, যে কেবল জ্ঞানচচ্চার ফল মুক্তি, সেই স্বর্গ বা মুক্তি 
ভক্তের কাম্য নয়। সেই জন্তই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 
সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্যস্বারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ৷ 
দীরমানং ন গৃৃস্তি বিনা মং সেবনং জনাঃ॥ 
[ সালোক্য, সাষ্টি) সামীপ্য, স্বারূপ্য ও একত্ব এই পঞ্চবিধ মুক্তি পাইলেও 
ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই চান না। ] 
ভক্ত চাঁন, পরকালে জং সাহাচালাতে তাঁহার দেবা নি থাকিতে, 
অন্ত বেন না হষ তার, বিচ্ছেদ যেন না আসে তাতে । 


অভিব্যক্ত হইয়াছে । জগতের বিশেষত: ভারতের অধিকাংশ ধৰ্ম্মেইই মুল ভিত্তি 
তক্তি। কি শাক্ত, কি শৈব। কি হিন্দু, কি মুসলমান সমস্ত ধৰ্ম্মেই ভক্তির স্থান 
আছে। কিন্তু ইহা বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের প্রধান উপজীব্য। ভক্তি ব্যতীত বৈষ্ণব ধর্মের 
সত্তা থাকে না। ভক্তিবাদ বৈষ্ণব ধৰ্ম্মেরই বৈশিষ্ট্য । এই বৈষ্ণব ধৰ্ম্মেও আবার 
বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে । . তাহাতে আবাঁব ভক্তিবাদ তরতমভাঁবে বিকাঁশলাভ 
করিয়াছে । বর্তমান কাল পর্যন্ত এ, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক বৈষ্ণবের এই চারি 
সম্প্রদায় ব্ৰহ্ম বা মাধব সম্প্রদায়ের অন্তৰ্ভুক্ত বঙ্গের মাধব গৌড়ীয় সম্প্রদায়, 
যাহাতে তক্তিবাদেব চরম প্রকাশ । এই মাধব - গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের জন্মদাতা 
শ্রীহট-গৌরৰ স্বয়ং মহাপ্ৰভু শীচৈতন্ত এবং ইহারই পুষ্টিদাতাগণের সর্বশেষ 
জগদন্ধু নামধারী শরীমহাপ্রভু। তাঁহারই প্রীচরণ স্বরণ ও ভক্তগণের কৃপাভিক্ষা 
করিযা অগ্যকাঁর বক্তব্য শেষ করি। ইতি--শম্‌। ক 


জীকুঞ্জলাল দত্ত এম, এ ; বেদান্তশান্ত্রী। 





* হ্ীহট সাহিত্য পরিষদের ১৩৪৩ বঙ্গাব্দীয় মাসিক ( অগ্রহাবণ ) অধি“বশনে পঠিত । 


ভট্ট কবিতা সংগ্রহ 


মুখবন্ধ 

সম্প্রতি শ্রীহট সাহিত্য পরিষৎ শ্রীহটেব নিজস্ব ভট্টকবিতার সংগ্রহার্থে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ইহা বড়ই স্থখেব বিষয়। এতদ্বিষষে আমি তাহাদের 
অতি সামান্ত কিছুটা সহায়তা কবিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি। পরিতাপের 
বিষষ যে শরীব ভাঙ্গিয়া পডিতেহে--বেশী কিছু কবিবার সামর্থা আব নাই। 

বিষয়টি আমাব বহুদিনের অভীপ্দিত ; ১৩০৯ সালে যখন শ্শ্রীহট্টেব 
ইতিবৃত্ত" সংকলনার্থ মাল মসলা সংগ্রহের জন্ত একটি মুদ্রিত পত্র * জেলাব 
) সর্বত্র গ্রচাবিত করিধাছিলাম তাহাতে কবি ও গ্রন্থকার নম্বদ্ধে কাহারও 
কিছু জানা থাকিলে পবিচয় পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাহাব 
ফলে কেবল বাণিষাচঙ্গের দুইজন প্রধান ভট্রকবি--ধাহাদেব পৌত্রেব| এখন 
বর্তমান__বাণিযাচঙ্েব বিবরণে স্থান পাইয়াছেন। গীহট্ট হইতে গৌহাটী 
যাইবার প্রাক্কালে একট! সাহিত্যান্্শীঙ্গনী সভা ও তত্-নংহষ্ট পত্রিকার 
প্রস্তাব করিয়া যাই-- যাহাতে আহট্রেব ইতিবৃত্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইত 
অথচ শ্রীহটের নিজস্ব অনেক সাহিত্যিক জিনিষ তন্মধ্যে ভট্টকবিতা একতয-- 
সঙ্কলন পূৰ্ব্বক মুদ্ৰাপণ কর| বাইত কিন্তু তাহা তদানীং বাস্তবে পরিণত 
হয় নাই। প 

পবন্ধ ভট্টকবিতাব সংগ্রহের ব্ষিযটা এভাবে চাপা পড়িলেও মনোমধ্যে 
উহা যে জাগকক ছিল তৎপ্ৰমাণাৰ্থ একটি কৌতুকাবহ বিষষের উল্লেখ কবি- 
তেছি। গৌহাটী হইতে যেদিন পবশুরামকুণ্ড অভিমুখে যাত্রা কবি তাহার 
আগেব দিন বাতিতে আমার স্মাবক লিপিব খাতার যাহা লিখিয়া যাই তাহার 
কিযদংশ উদ্ধৃত হইত: “আগাহী কল্য পবশুবাষ তীৰ্থে যাইব। শরীর 





* ঈইহটের ইতিবৃত্ত পুর্বাংশ ভূমিকা! এই পত্রের অবিকল প্রতিলিপি দৃষ্ট হইবে। 
+ সুখের বিষয এখন ঞীহট সাহিত্য শরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এবং ইহার যুখগজে 
ইহট্রের অনেক জিনিৰ স্থান লাও করিবাগ সম্ভাবনা মস্মিয়াছে। 


শপ ৯৫৯ পরি AA Sar 


ভট্ট কবিতা সংগ্রহ ১৩ 
অনিত্য, পথও বিস্মসংকুল, ফিরিয়া না আসিতেও পারি, তাই আরও ছুই 
একটি কথা এস্থলে সংযোজিত কবিষ্বা ষাইতেছি। ইতিমধ্যে একটি ক * + 
শ্রীহট্রের ভট্টকবিদের জীবনী সহ ভাল ভাল কবিতা প্রকাশ করা । যদি জীবদ্দশায় 
তাহা না হয় তবে ত্যক্ত-বিত্ত হইতে ও সংগ্রহ ভাধ্যে ফ ক টাকা যেন ব্যয়িত 
হয়। সংগৃহীত কবিতাগুলির জন্ত প্রতি কবিতায় * ক্র করিয়া দিলেই চলিবে ।* 
অবশ্য ভাল ভাল কবিতাই সংগ্রহীতব্য । কবিতাকাবের জীবনীও তন্মধ্যে 
ধরিতে হইবে এবং কবিতাগুলিতে যদি অস্পষ্ট বাক্য থাকে সংগ্রাহক তাহা 
টীকা দ্বাবা ব্যক্ত কবিয়া দিবেন। [এখানে পাদটাকায় ছিল “এইরূপ সং- 
গৃহীত কবিতাগুলি কলিকাতা সাহিত্য পরিষদে পাঠাইলে তাহারা প্রকাশিত 
কবিতে পাবেন । ] * (তারিখ ৩1১।১৯০৭ ইং) 

শ্রীভগবানের অগ্গ্রহে পরশুবামতীর্থ হইতে নিরিবিস্ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া- 
ছিলাম। ফিবিবাব পথে উপর আনামের ছু এক জায়গা বিশেষত: তেজপুর 
শহর দেখিয়া আইসি। ও শহরের প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষগুলির 
শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে আামাব মনে এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব 
ঘটিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার ভূত আসিষা আমার স্কন্ধে চাপিল। সেই 
চাপে শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশেব সহাষত। ছাড়া শ্ৰীহট্ট সম্বন্ধীয় অন্য সব বিষয়ের 
কথা তলাইযা গেল--ভট্ট কবিতা প্রকাশ সম্বদ্ধে উদ্ভমও ব্যাহত হইয়া 
পড়িল । । 

সন ১৩২১ সালের পৌধমাসে শিলচর সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাহাতে 
“প্রীহট্ট কাছাড অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। সেই সম্য হইতে পুনশ্চ এই 
অঞ্চলের সংগ্রহাদি বিষয়ে অবহিত হই । আমাব যতদূর মনে হয় ভট্টকবিত্ত 
সংগ্রহেব ভার এঁ সমিতির প্রাণ-স্বক্প ৮ জগন্াথ দেব আংশিকভাবে গ্রহণ 
করেন। এবং এমনও মনে হইতেছে, তিনি কোনও পত্রিকায় ভট্টকবিভা 
{ অন্ততঃ) একটি ছাঁপাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিবজাকাস্ত ঘোষ তদানীং 
সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিলেন_-তীহার উপরও 


* সংগ্রহের বাঘ ও কবিতার মুল্য বিশেষ কারণে এলে উল্লেখ করা হইল না। 


+ এখন আপন জেলার সংস্থাপিত পরিষদেই এগ্জলি প্রকাশের ভার নিতেছেদ-_-এটা 
ব্দানস্দেরহ কথ । 


গচ 
এ 


১৪ শ্রীহই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


০ ০৯১৯ ৯৯৯৯১ ৯ ৯৯৯ পতিত পিসসাসিসপ পি পাপা তপতি প পিউ পিস সিসি ৬১ ৪ 


ভট্টকবিতা সংগ্রহের ভাব বিশ্বেভাবে অগিত হয়। এতদ্বিষষে তিনি কিছু 
করিয়াছেন কিন। আমি বলিতে পারি না। ইদানীং কিছুকাল ষাবৎ তাহার 
কোনও সাড়া শব্দ পাইতেছি না । 

ভট্টকৰি 

ভট্টকবিগণেব সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের গ্রামের ইহারা 
বনিয়াদী অধিবাসী; একটা প্রবাদ আছে “ভাট বামুণ বাণিয়া আর যত 
স্থমানিয়া” (হুমানিয়। নবাগতদের খোটা )। কেশব মিশ্রের সঙ্গেই নাকি 
ই'হার। আসেন । কল 

আমার বাল্য সংস্কাব ছিল, ভট্টগণ একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ন্তায় 
ইহাদের উপনষনাদি সংস্কার হইযা থাকে, যাহা এ দেশে অন্ত জাতিতে দেখ। 
ধায় না। কবিতার ভণিতায় ইহারা অনেকেই "দ্থিক্” এই বিশেষণ সমন্বিত । 
অবশ্য ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিষ, বৈশ্যাদি ধাহাদেব উপনয়ন সংস্কার আছে তাহাব| “দ্বিজ” 
পদবাচ্য হইলেও "দ্বিজ্, শব্দ ব্রাঙ্গণার্থেই একপ্রকার কঢ় ; যথা 

“ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম্” ( ভট্টি ) 

“মম মানস সদাভজ দ্বিজচবণ পঙ্কজ” ( দাশরথি ) 
ঢাকা অঞ্চলে ই’হাদিগকে “ভাট-বাসুণ” বলে এবং কোনও ব্ৰাহ্মণকে আমি 
ভট্টের পদধূলি গ্রহণ করিতেও দেখিযাছি। ফলত: ‘ভট্ট’ উপাধি ব্রাহ্মণের 
পক্ষেও খুবই সম্মানিত। কুমাঁবিল ভট্ট; কুন্ধুক ভট্ট প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন । ২৪ পৰগণা এবং (শ্রীহস্রেরও) “ভাটপাডা” ভষ্ট উপা-ধক ব্রাঙ্ষণগণের 
অধ্যুষিত স্থান। তবে এখন দেখিতেছি যে ভট্টগণ আব ভট্ট উপাধি লেখেন 
না-প্রাষ” প্বাধ বর্ধন” এইরূপ ক্ষত্রিষোচিত উপাধিই লেখেন এবং একপ্রকাৰ 
র্ববসম্মতিক্রমেই “ক্ষত্রিয়” বলিষা থ্যাপন করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয 
ইহা সঙ্গতই হইতেছে । 

"শব্বকল্পদ্রমে” ভট্ট সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে :--ভট্টঃ (পুঃ) জাতি- 
বিশেষ: । ভাট ইতি ভাষা৷ তস্তোৎপত্তি ধ্থা-বৈশ্যারাং শূদ্ৰবীধোেণ 
পুমানেকো বভূব হ। স ভট্টো বাবনৃকশ্চ নর্কেষাং স্তৃতিপাঠকঃ ইতি ব্ৰহ্ধবৈবৰ্ত্তে 
ব্ৰহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়: ॥ অপি চ ক্ষজিয়াদ্বিপ্ৰকল্যায়াং ভট্রোজাতোহনুবাঁচক: । 


০৯০৮ পা পদত পি দা দান পা পাঙি AA AA Anan ne তপতি ৯১১৫৯ nae পশ্লিাসলিসপিশিিসিলিস্পিসিসসিষিলিদলিস্পাত্লিস্দস সিসি সপিপািসিপচপসিপসি ৩২৮ cea ত 


ইতি যুধিষ্ঠিন পরশুবাম সংবাদে জাতিশঙ্কবলক্ষণম্‌। * কিন্তু শুন্রবীধ্যে বৈশ্যাতে 
উৎপন্ন পুত্রের সংজ্ঞা *আয়োগব” (মনু ১০।১২) এবং ক্ষত্ৰিয় হইতে বিপ্রকল্কাজাত 
পুত্রের নাম স্থিত’ ( মহ ১০১১)। ইহাবা প্রতিলোমজ বলিয়| নিন্দার্হ। 
স্থতজাতির অশ্বসাবথ্য ( মন্যু ১০০৪৭ ) এবং আযোগবের তক্ষণকাধ্য অর্থাৎ 

সুতাবেব কাজ ( এ ১৭৪৮ ) অতএব দেখা ষাষ যে স্ততিপাঠক” ও ‘অনুবাচক’ 
বলিষ| এই প্রতিলোমজ্জ গতিত জাতি-দ্বয়েব কাহাবও বৃত্তি নির্দেশিত হয 
নাই। অপিচ এই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তেই শ্রীরুষ্ণজন্মখণ্ডে : আমর! দেখিতে পাই কৃষ্ণ 
বলরামেব যজ্ঞস্থত্ৰ প্রদান সমযে -- 

“বস্থদেবো দৈবকীচ পুত্ৰ-কল্যাণ-হেতবে । 

নানারত্বং মণিং বস্ত্রং সুবর্ণং বঙজতং তথা। 

মুক্তামাণিক্য ভারঞ্চ মিষ্টান্নঞ্চ স্ুধোপমম্‌ | 

ভট্টেভ্যো ব্ৰাহ্মণেভ্যশ্চ প্রদৰৌ সাদরং মুদা ৷ (১৭১ অধ্যায় ৩৮1৩৯)ক্লোক | 
প্রতিলোমজ নিন্দাজাতীয়ের এইরূপ সম্মান অসম্ভাব্য । বলা আবশ্যক যে 
মন্থসংহিতায় অল্লোমজ বা প্রতিলোম্জ কোনও জাতি মধ্যেই ‘ভট্ট’ জাতিব 
উল্লেখ নাই । 


খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস আমবা অনেকটা 
কবিকক্কণের চণ্ডীগ্রস্থ হইতে জানিতে পারি। তাহাতে কালকেতুর গুজরাট 
বাজ্যে নান। জাতীয় লোকের উপনিবেশের কথায় ভট্টজাতিকে ক্ষত্ৰিয় মধ্যে 

পরিগণন। কবা হইয়াছে । বাজপুতদের বর্ণনার পরেই আছে £-- 

আসি পুর গুজরাট, নিবাস করয়ে ভাট, 

অবিরত পঢ়ষে পিঙ্গল। 
বীবদেয় খাসা জোডা, চড়িতে উত্তম ঘোড়া, 
নিত্য চিন্তে বীবেব মল || 

তারপব বৈশ্বাদের কথা রহিয়াছে। “পিঙ্গল” ছন্দঃ শান্জ-কর্তাব নাম। এই 
পিঙ্গল অর্থাৎ ছন্দ: শাস্ত্ৰ অবশ্যই কাব্যালঙ্কারের সঙ্গেই পড়! হইত। সেই 

কথা শ্রামন্তের বিছ্যাশিক্ষ। বিষয়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডী মধ্যেই পাই : 





* ইহ! কোন্‌ গ্ৰন্থ হইতে উদ্ধত, শব্দকল্পদ্রমে তাহা লেখা হয় নাই । 





পঢ়িল কখন দণ্ডী, করিতে কবিত্ব খণ্ডী, 
নানা হন্দ পঢ়িল পিঙ্গল। 
করি দৃঢ় অনুরাগ, পঢ়িল ভারবি মাঘ, 
বন্ধুজনে বাড়ে কুতৃহল | 
দণ্ডী “কাব্যাদর্শ (অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ ) প্রণেতা । মাঘ ভারবি প্রসিদ্ধ 
মহাকাব্য শিশুপালবধ ও কিব্রাতাজ্জুনীয় রচয়িতা । অতএব আমরা ইহ! 
ধরিয়া নিতে পারি যে ভট্টগণ ক্ষত্রিঘ মধ্যেই গণিত হইতেন ; কিন্তু তাহাবা! 
সাধারণতঃ: অস্ত্রশস্্রান্থশীলন অপেক্ষা ছন্দঃ অলঙ্কার মহাকাব্য প্রভৃতিরই সমধিক 
চচ্চা করিতেন স্থতরাং কবিতা রচনা__তথা স্থষ্ঠু আবুত্তি--কৰাই তাহাদের 
বেবসা ছিল। 
অপিতু কবিকষ্কণ চণ্ডীতে “ইতর জাতির আগমন” বর্ণনায় বাগ্‌দি পাটুনি 

চণ্ডাল ইত্যাদির মধ্যে 

আসি পুর গুজরাটে, বৈসে যতেক ভাটে, 

ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘরে ॥ 

ইহারা ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তোক্ত “বৈশ্বাযাং শুদ্রবীর্ষোণ” জাত ভট্ট হইতেও বা পারে। 
ভাবতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও ভট্টের উল্লেখ আছে। '“স্থন্দর’ ‘বিদ্যার’ ঘবে ধরা 
পড়িলে দণ্ড প্রদানার্থ বীরসিংহের সভাষ আনীত হইলে পবিচয় জিজ্ঞাসাষ 
কোনও সদুত্তর দেন নাই--পরন্ত মালিনীব মূখে কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু রজার 
পুত্র ইনি, এই পরিচয় পাইয়া কাঞ্চীপুর যে ভট্ট গিয়াছিলেন সেই গঙ্গাভট্টকে 
ডাকাইলেন ৷ ভাটের সঙ্গে রাজা কথোপকথন হিন্দী ভাষায় হইল--বোঝা 
গেল ভট্টরা বাঙ্গালায় ঘরবাড়ী বধিয়া উপনিবিষ্ট হইলেও মূলতঃ হিন্দী 
ভাষাভাষী বিহার বা তন্বহিচস্থ প্রদেশ নিবাসী । * রাজা ভট্টকে বলিলেন 


ও কু + ক 
গঙ্গা কহে! গুণাসিন্ধু মহিপতিনন্দন কৌ নাহি আষ! 
দ্য ৰস রা ক 


* আমাদের গ্রামের তর্টেরাও বলেন তাহারা বিহার হইতে আগত ৷ ই"হাদের কবিতা 
'ব্রজবুলি'র রচনা বহু পাওয়া! যায়, ইহাতেও তাঁহাদের এ কথা সমর্থিত হয়। 


ভট্ট কবিতা সংগ্রহ ১৭ 
যাব কহ! বহু প্যাব কিব! গজবাজী দিয়। 
শির-তাজ ধরাব| 
ঢাল দিযা তববাব দিষ। জর পোষ দিয। 
সব কাব্য পঢ়াথ| | 

বাণিষাচঙ্গ ভট্রগণ্র প্রধান বসতি স্থান হইলেও অন্যত্র তাহাদের বসতি 
আছে-তবপ, চে'যালিশ, আগনা, দুলালী, বামৈ এইসব পবগণাঘ অনেক ভট্ট 
আছেন। তন্মধ্যে বামৈ পবগণায ভাদিকাবা গ্রামের 'রায়বন্মন্গণ ইংরেজী 
শিক্ষা দীক্ষাঘ বিশেষ উন্নতি লাভ কবিষ| ত্ৰিপুৰাব বিদ্যাকুট এবং ময়মনসিংহে 
শিমুলকান্দিস্থিত উন্নতাবস্থ বায়বৰ্ম্মন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইযাছেন। 

ভট্ট কবিদেব দ্বারা নান! প্রকাবে লোকশিক্ষার প্রচাব হয । তীহাঁদেব 
কবিতা দ্বাব! রামায়ণ মৃহাঁভাবত পুবাণাদির কাহিনী সাঁধাবণ্যে স্থপ্রচাবিত 
হয. যেমন পাঠক কথকদেব দ্বাব| হইযা থাকে । ইঁহাদেব কবিতাৰ বিষব 
কেবল প্রাচীন উপাখ্যানেই নিবদ্ধ নহে। কোনওজপ অভিনব ঘটনায 
সমাজে আন্দোলন আলোচনার তবঙ্গ উঠিলে তাহাও ভট্ট কবিতায় প্রকাশ 
পাইয়াছে,ষথা মোহন্ত মাধবগিবিব কাহিনী ‘নবীন এলোকেশী” বিষষক 
কবিতায় বর্ণিত হইঘাছিল। দৈব উৎপাতে স্থান বিশেষ বিধ্বস্ত হইলে ভট্ট 
কবিতা সেই কাহিনীও স্থানলাভ কবিয়াছে, যথ| রাজনগবেব কবিতা’ৰ 
কীণিনাশা নদীদ্বারা এ স্থানের ধ্বংসের বিববণ বর্ণিত হইযাছে। বিশেষতঃ 
কোনও দানশীল ধৰ্ম্মপবাবণ ভূম্বামী কোনও ধর্ম নুষ্ঠান কবিলে ভট্টগণ তাহাব 
হশোগীতি প্রস্তুত কবিষা সমাজেব সৰ্ব্বত্ৰ সদ্বস্ুষ্ঠানেন মাহাত্মা কীর্তন 
কবিরাছেন। ইহাতে অপর ধনীবাও প্কাধ্যে প্রবোচিত হইতেন। দেশে 


1 শষ ছুই পংক্তি উদ্ধত কর? হইল, এই অন্ত যে কবিকক্কণের ‘পিঙ্গল’ পড়া এবং 
'থাদাজাডা' ও উত্তম ঘোড়!’ প্রাপকদের সঙ্গে গঙ্গাভটের সাদৃষ্য সম্যক্‌ বুঝা ঘাইৰে । 

[ ভট কবিদের নিকট হইতে “আদিশুরের কবিতা” পাওয়া গিধাছে_ অত্যন্ত দম শুদ্ধি সঙ্কুল 
বলিষা তাহা পরিষদে পাঠানের যোগ্য বিবেচিত হয নাই । পরন্ত তাহাতে আছে আদিশূর হাহ্মণ 
আনধনার্থ যে ভট্ট পাঁঠাইযাছিলেন-_াহারও নাম ছিল ‘গঙ্গাভট্ট’---ইনিও ঘোড়ায় চড়িষ। পিঙ্গল 
পড়িষ| কনৌজরাঞ্জ নমীপে উপস্থিত হইয়াছিজেন ৷ ] 





১৮ শ্রহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


জত পর্পিত সিসি ০২২৬৯৮ ২০৯ সত পাপ এপি ০৯০০ স্পা গত ত তলত ত তল ২২ 


যখন খবরেব কাগজ ছিল না, উট্টগন এপ নান! ঘটনার সাঁধাবণ্যে প্রচারের 
কাজ কবিরাছেন। 

এ ছাড়া নানাৰপ রন বচনায়ও ভাহাবা সমাজে কাব্যানন্দ বিতরণ 
করিয়াছেন। খুব প্রাচীন ভট্রমুখে শুনিষাছি যে যদুগোপাল চট্টোপাধাতেব 
“্পছ্যপাঠে* যে “স্বৰ্ণ ও লৌহের বিবাদ” নামক একটি সবণ কবিত| সঙ্কলিত 
হইয়াছিল তাহা নাকি জনৈক ভট্ট কবিব বচনা ছিল-তাহা অপবে 
আত্মসাৎ কবিয়া গ্রন্থে প্রকাশ কবিষাছে | গপ 

সম্প্রতি ৩৭টী কবিতা সংগ্রহপূর্বক পরিষদে প্রেবিত হইযাছে, সেইধলি 
সবই যে প্রকাশযোগ্য এক্থ| বলিতে পাবি ন৷৷ আবার কোনও কোনও 
কবিতা এত অশুদ্ধি-বছল যে সমস্ত সংস্কারকরাও কঠিন। এই সংগ্রহ 
কিরূপে হ্ইযাছে তদ্বিষষে কিঞঙ্কিং এস্থলে বল! আবশ্যক মনে কবিতেছি। 

বাণিয়াচঙ্গ ভট্ট কবিগণেব প্রধান স্থান। তন্মধ্যে মকরন্দ বাধ সর্বোৎকৃষ্ট 
কবি ছিলেন দুঃখের বিষয় তাহাব কোনও কবিতা এ -ঘাবৎ পাই নাই। 
কবিতা সংগ্রহের জন্য আমি নিজে স্বগ্রামে দুই এক স্থলে গিয়া বিফল মনোবথ 
হইয়াছিলাম। তাবপর আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই কাঙ্গে নিযুক্ত 
কবি।, সে বাণিষাচঙ্সের উপকণ্স্থ ‘পশ্চিমভাগ’ নামক ভট্টবহুল গ্রামে যাষ ৷ 
সেপানে ভাহাব কিছু বিষষ থাকায় তত্রত্য ভট্টগণ তাহাকে একাজে সাহাধা 
কবেন। প্রথমতঃ সে করেকখানি প্রাচীন জীর্ণপত্র নিষা আসে, সেইগুলি এত 
কদৰ্য্য ও অশুদ্ধ লেখা যে মোটেই পড়া ষায় না, পভিলেও অর্থবে|ধ হয় ন|) 
কাগজ এত পুরাণ যে নাড়িতে গেলে খসিয়া পড়িষা যায়-- আবার মধ্যে মধো 
খণ্ডিতও বটে । আমি এসব ফিবাইরা দেই এবং ভ্রাতুপ্ুত্রকে বলি সে যেন 
পষস৷ দিষা ভট্টদের দ্বাবা কবিতা আবৃত্তি কবাইয়া নিজে লিপিবদ্ধ করিয়! 
আনে । স্থপ্ৰসিদ্ধ কবিতা-লেখক রামমোহন ভট্টের ভ্ৰাতুপ্পুত্ৰ শীয়ুত হবিমোহন 





1 ও কবিতার প্রথম দুইটি পঙ ক্তি সনে হয় এটকপ ছিল £-- 
“কৈলান শিখর মাঝে বত ধাতু হিল। 
তার মধ্যে লৌহ আসি স্বৰ্গকে নিন্দিল ৷ 


যতদূর স্মরণ হয কবিতার শেষে এই নাম ছিল £ _ 
- “রা|্মহন্দর ঘটক ( পরিবর্তিত ! * 


ন 
. 


ভট্ট কবিতা সংগ্রহ ১৯ 


চে saan পিসি = উপ ৯ ৯টি পতিত ত পচ পতি শত ০৯০৯ পাচ 
শল পপ পল পাট পাপা পপ তত ০৯ ৯ পচ পপ পপি পণ ত এতা 


ভট্ট বৃদ্ধ, পীভিত ও দৃটিশক্তিহীন। তাহার উচ্চারণ তেমন স্পষ্টও নহে । 
একটি যুবক ভট্টকে সহায় করিয়া তিনি ধীবে ধীরে কবিতাগুলি আবৃত্তি 
কবিয়। গেলেন, এবং মদীয় জ্ঞাতিপুত্র তাহ। লিখিয়া লইল। যতগুলি কবিতা 
পাওয়া গিয়াছে তাহাব অধিকাংশ এইভাবেই সংগৃহীত। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমার 
এ জ্ঞাতিপুত্র সুশিক্ষিত নহে, যাদৃশ লেখাপভায তমঃস্থক ক্বালাদি লেখ| চলে, 
মাত্র তাহাই জানে । আবো ছূর্ভাগ্যেব বিষয়, তাহাব সাহায্যাৰ্থে ভাল লেখা! 
পড়া জান! কোনও লোক পাওয়া গেল ন৷ ৷ সে বেচাবা যত্বেব ক্রটি করে 
নাই_- প্রান সব কবিতাই লিখিয়া আনিযা পুনরাষ স্পষ্টাক্ষবে নকল করি 
ভট্ট দিগকে শুনাইয়া সংশোধন কবিয়া আনিয়াছে। তথাপি বর্ণাশুদ্ধি ও 
অস্পষ্টার্থক শব্দ অনেক রহিয়। গিধাছে | 

কষেকটি কবিতা আমি সংশোধন করিয়া তাহাতে টীকা যোজনা করিয়া 
দিয়াছি। বাকী সব যেমন পাইয়াছি তেমনই পাঠাইয়। দিয়াছি। তবে যিনি 
এগুলি মাজিযা ঘসিষ! প্রকাশ করিবেন, তাহাব সহাস্ততাৰ্থ দুরূহ কয়েকটি স্থলে 
শোধন ও ব্যাখ্যা দিয়াছি। 

কবিকঙ্কণ বা ভাবতচন্দ্রেব কাব্যে উল্লেখিত ভট্টগণ সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ 
করিতেন। কিন্ত অধুনাতন ভট্টগণ সামান্য বাঙ্গাল লেখাপডা শিখিয়াছিলেন-_ 
যাহাতে মাত্র বামাষণ মহাভারতাদি পড়| যায। যযষাতিব নবমেধ যজ্ঞের 
রচয়িতা তে! ঘ্যাতিকে স্থধ্যবংশীয় ও অযোধ্যাবাসী করিধাছেন! কবিতা 
বচন। তাহাদের পুরুষপ্রম্পরাগত অভ্যাসের ফল। 

জানিতে পারিস্থাছি যে বাণিয়াচঙ্গের ভট্টগণ কবিতা ছাপাইতে অনিচ্ছুক 
এই নিমিত্ত, যে ছাপান কবিতা পড়িলে কেহ আব ভট্টদেব মুখে আবৃত্তি 
শুনিতে চাহিবে না--তাই তাহাদেব একটা আষের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। 
বাণিয়াচঙ্গের ইহারা তে! এই বেব্সা একপ্রকার ছাঁড়িযাই দিযাছেন। সে 
যাহাই হউক তাহাদের এই আপত্তির কোনই অর্থ নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডী 
ছাপান হইয়াছে, তথাপি ‘চণ্ডীর গান’ এখনও সাদবে ছুর্গোৎসবে অম্ুষ্ঠিত হয; 
দাশবথির পাঁচাঁলী ছাপা হইয়াছে তথাপি পাচালীর দলেব পসাব কমে নাই। 
ভট্ট কবিতা ছাপা হইলে, তাহাতে কবিতার 'কাঠামে। মাত্র লোকে দেখিবে ৷ 


২০ শ্ীহট সাহিত্য- পরিযৎং-পত্রিকা 


শাসসপাসপিপিপস ৯৯৫৯ পাত ৯৮৯৫৯ ৮৬৩ ১ ৩৯ পপ সস শসিসিস। ত 


কিন্তু ভট্টদের দহ তিনজনে মিলিয়া বিশিষ্ট স্বরসংযোগে যে আবৃত্তি 
হয তাহাই অঙ্গসৌষ্টব, ইহাই শ্রোতৃবর্গেব প্কর্ণেযু বমতি মধুধারাম্‌”--ইহাব 
সমাদর চিরদিনই থাকিবাব কথ।, যদি ভট্টগণ তাহা নিজের! অপ্রচলিত করিযা 
ন! দেন। 

ভট্ট কবিগণের জীবন চরিত কিছুই পাওয়া যায় নাই । কেবল কে 
কোথাকার নিবাসী তাহাই জানিয়াছি, তাঁহাও দু'এক স্থলে অজ্ঞাত রহিষ। 
গিয়াছে । 

উপসংহারে পুনরপি বলিতেছি আমার বর্তমান শাবীরিক ( এবং মানসিকও 
বটে ) শোচনীয় অবস্থায় যতটা পার। গেল কর! হইল, ইতোধক আমার পক্ষে 
বোধহয় আর সম্ভাব্য হইবে না । | 

এখন পরিষদেব যদি সদৃশ সংগ্রহ মনঃপুত হয়, তবেই নিজকে চরিতার্থ 
মনে করিব ইতি-- 


শ্রীপদ্মনাথ দেবশ্মণ: | 


36607 


জীহঁট্ৰের নাগরী সাহিতা। 
(পুস্তক পরিচয় ) 


মাঘ সংখ্যা (১ম বর্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা ১৩) “বৰীহট সাহিত্য পরিষদ” 
পত্রিকা, শ্রীহটেব নাগরী সাহিতা সেবকগণে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছিলাম। এ প্রবন্ধেব “দিন ভবানন্দ অংশ পাঠে বাণীরপুত্র শ্রীহট্র জননীব 
অন্যতম সুসন্তান মান্তবব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিষ্ঠাবিনোদ, 
সরস্বতী মহাশয় ভবানন্দ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিষা 
সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক প্রফেসাব শ্রীযুক্ত শশিগোহন চক্রবর্তী এন, এ, 
মহাশরকে এক পত্র লিখিলে পর, গত অ৩1৩৭ইং তাবিখে মান্টিবর প্রফেসাব মহাশয় 
এবিষয়ে আবও তথা প্রদানের জন্য অমুবোধ করিয়া আমাকে এক পত্র দিষাছিলেন। 
উততবে আমি জানাই ছিলাম বে ভবানন্দের তথ্য জানিবার জন্য আমি চেষ্টা 
'আছি। ওর বর্ষেব ১ম সংখ্যা পবিষদ পত্রিকায় “হরিবংশ” পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা 
সহ ভবানন্দ বিষষে আরও জ্ঞাতব্য বিষৰ প্রকাশে চেষ্টা পাইব। শ্রীবুক্ত শশিবাবুর 
এ পত্রে আরও জানিতে পারিয়াছি বে বন্দরবাজার হইতে শ্রীবুক্ত বিগ্যাবিনোদ 
মহাশবের জন্য ১ম খণ্ড “হৰিবংশ” সংগ্রহ করা হইব|ছে, ২য খণ্ড পাঁওষা যায় নাই । 
আমবাও জানি ২র খণ্ড বর্তমানে ছাপা নাই । 

পং লংলা গ্রাম কোববাঁনপুর নিবাসী মৌলবী আছগব আলী সাহেব তদীর 
পিতামহ হইতে শুনিয়া ছিলেন, রন শ্রীহটের লংল! পরগণাব কোনিও গ্রামে 
“দিন ভবাঁনন্দ” জন্ম গ্রহণ করিরাছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, নাম ছিল 
ভবানন্দ ঠাকুব। সাধক জীবনের সাফল্য লাঁভেব পৰ তিনি ইস্লাম 
ধৰ্ম্মে আস্থা স্থাপন ক্ৰমে তাহা গ্রহণান্তর নামের পূৰ্ব্বে “দিন” অর্থাৎ ইস্লাম বিশ্বাসী 
এই আখা ব্যবহাৰ করিযাছিলেন । শেষ শ্ীবনে দিন ভবানন্দ ত্রিপুরার এলাকাস্থ 
ধৰ্ম্মনগরে বাস কবিতে ইলেন এবং তথায় তাহার সমাধি আছে বলিয়া ও জানা যায়। 
তাহাব বচিত ১ম খণ্ড হরিবংশ পুস্তকের ১৪৯নং গানেও ইস্লাম গ্রহণে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয় যায় । তিনি গানের ভন্তার বলিষাছেন-- 


২২ শ্রীহট সাহিত্য- পরিষং-পত্রিকা 


৮ নল ০৯ ৮৯ ৮৯৬ ০৮০৮৬৬৮ ০৬৬৮৬৬ 


“দিন ভবানন্দে কইন-জাতে ছিলা হিন্‌, 
বদি বন্ধে করে দয়া আমার কিয়ামতের দিন 1” 
এখানে হিন্‌ অর্থে নিকৃষ্ট বুঝাইতেছে না; বরং- হিন্দুই প্রতিপন্ন কবিতেছে। 
বন্ধু বলিতে এখানে দয়াময় আল্লাংতায়ালাকেই নির্দেশ করিতেছেন! সাধক মণ্ডলীর 
নিকট তিনি পরমবন্ধু মুক্তিদাতাকপে গণ্য । আমরা মনে করি মামুৰ মাত্রেই এই 
ভাবের ভাবুক হওয়া উচিত। পরকালের শেষ বিচারেব দিনকে ইস্ল'মী পরিভাষার 
“কিয়ামত বা কেযাদত” বলে। ভবানন্দ শেষ মুক্তির জন্য চিন্তিত ছিলেন বলিয়া 
তাঁহার অন্তর হইতে এরূপ আক্ষেপ বাণী বাহির হইয়াছিল। সংসারে ধাহাবা 
ধনী তীহারাই ধনের সন্ধান করিবা বেড়াব, সেইক্লপ ধাহারা মুক্তির সন্ধান ব| পথ 
পাইয়াছেন, অথবা দাবীদার হইয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তির জন্ত আক্ষেপ করিয়া 
থাকেন। ধাহারা প্রকৃত সাধক, ধাহারা সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের 
কাছে জাতি বা প্রচলিত ধর্শের কোন বৈষমাভাঁৰ পরিলক্ষিত হর না। তাহার! 
ক্রমশঃ উন্নতি মার্গে আরোহণ করার পর একটা ধ্ৰুব মতকে ধারণ করিবা থাকেন। 
হিন্দু সাধকগণের মধো ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস আরও পাওয়া গিরাছে। 
আমরা এই প্রবন্ধে “দিন ভবানন্দ” রচিত “হরিবংশ” ১ম ও ২য় খণ্ড সম্পর্কে 
সংক্ষেপে ছুটী কথা লেখার পর পাঠক মণ্ডলীকে তাঁহার ভাব ও রচনা ভঙ্গির সামান্ত 
পরিচর দিব। তবে “ভবানন্দের পদাবলী” নাম দিরা সমায়াস্তরে কোনও 
মাসিক পত্রিকায় পুস্তক ছুই থণ্ডেব বিস্তারিত সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল । 
আমি আরও অনুসন্ধান করিতেছি, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ভবানন্দ বিষয়ে আরও 
কিছু জানিতে পারিব। 

“হবিবংশ” রাধারুষ্ণ প্রেমের রূপক আদর্শে রচিত জা 
দুই খণ্ড পুস্তকই গান বা পদাবলীতে পূর্ণ । উভয় খণ্ড পুস্তকে ২৫২টা গান বা পদাবলী 
আছে। পুস্তকের ভাব ভাষা ও তত্ব উপলব্ধির জন্য পাঠকগণকে ইঙ্গিত করার 
উদ্দেশ্যে মাত্র যে কয়েক পংক্তি পেয়ার” যোজনা করা হইয়াছে, তাহা বাস্তব্কিই 
প্রাণবস্ত ও সত্য । পঠিককে ইঙ্গিত করার জন্য যাহ! লিখা হইয়াছে, এখানে 
তাহান কতরাংশ উদ্ধত হইল যথা__ 

"_ শ্হরি বংশ প্রেমরস শুনহ সমন্দ, 
'_ রচনা করিয়াছিল দিন ভবানন্দ। 


অতঃপর--- 


শ্রীহট্ের নাগরী সাহিত্য 

প্রেমব্স, বঙ্গরস, ভক্তিরন আর, 
তাহার প্রেমেব প্রেমিক) যেইজন হয়, 
সেই সে বুঝিতে পারে রস সমুদয় । 
তন রাধা, মন কাগ, বিধাতার লীলা, 
লোকে বুঝাতে কইল] রাধা কানাইর খেলা । 
নূৱ’ সঙ্গে ফদি প্রভুব প্রেম না হইত, 
না জন্মিত ভবমহী শৃন্টাকারে রইত, 
তনে মনে ছুহে যদি প্রেম না হইত, 
অবপে স্বরূপ, কাষা কিছু না জনিত । 
প্রেম অমূল" ধন ভাই শুনহ সবায়, 
প্রেমবিনে কিছুমাত্র চিনন না যায় | 
না বুঝিরা পড়িলে কিবা হয় হিত, 
বাগ রঙ্গেতে খালি আকুল হয় চিত ৷” 


“এগারশ ছাপান্নই আঠাইশ পৌষেতে, 
লেখিছিল এক হিন্দু পুথি বাঙ্গালাতে। 
এনেক মেহনতে আমি সে পুথি পাইন, 
লেখেছিল বেমতে সেমতে উঠাই |” 


৬ তমা ৪ 


প্রেমিক ভিন্ন প্রেমিকের ভাব যে অপরে বুঝিতে সক্ষম হয় না, তাহা কন সত্য । 
তন অর্থাৎ দেহবপী রাধার মধ্যে মন অর্থাৎ আত্মাবপী কাহব অধিষ্ঠান সৰ্ব্বজন- 
বিদিত ও সুনিশ্চিত । এ দুইষের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুৰুষের প্রেমই স্থষ্টি রক্ষা ও 


মুক্তিব উপায় । রাধা ও কান্ধ বলিয়া কিছুই নাই; ইহা মানুষকে বুঝাইবার জন্য 


কবির রূপক কল্পনা মাত্র বা কৰিব ভাষাৰ “রাধা কানাইর খেলা |” “নুর” অর্থাৎ 
পরমপুরুষের জ্যোতির বিচ্ছুবণই সৃষ্টির কারণ। কাযা জড়মাত্র তাহাতে আত্মা 


স্ফুরণই চৈতন্তের মুলীভৃত কারণ। 
কঙ্কাল মুক্তির বাসনা বাতুলতা মাত্ৰ ৷ 


সত্যই প্রেম অমূল্য ধন স্বরূপ, প্রেম ভিন্ন 
গুরুর উপদেশ ও নির্দেশিত পন্থান্লসরণে 


প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রেমের সাধনা করা মুখ্য কর্তব্য । প্রেমিক না হইলে কেহই 


ক 


২৪ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
আধ্যাত্মিক পথে বিচরণ করিতে বা অধ্যাত্মতত্ত্বের সন্ধান লাভ করিতে পারে না। 
না বুঝিরা এই শ্রেণীর পুস্তক পড়িলে যে শুধু রাগরঙ্গে প্রাণ আকুল হয় তাহাও 
সত্য । প্রকাশকের শেষ কথাগুলি প্রমাণ করে যে হস্তল্িখিত পুথি সংগ্রহ 
করিয়া উহা ছাপান হইয়াছে । বাহা হউক এখানে আমরা পাঠক মগুলীকে 
ছু’একটী গান উপহাব দিরা লেখার ক্ষান্ত হইতেছি। ৰথা__ 
(১) ও পরাণ কালার ভাবে 
সদায় আকুল রাধার হিয়া ( ধুরা ) 
এ নব যৌবন দিব| বন্ধুরে সম্মুখে থইয়া, * 
দেখি রূপ নত্লান ভরিয়া; 
হেন সাধ করে মনে প্রাণ বন্ধুর চরণে, 
3 ভজি গিরা জাতি কুল দিয়া । 
বে বলউক, বলউক লোকে যার মনে যেই দেখে, 
ননদিনী বলউক অসতী; 
গুরু গরবিত জনে বলউক যে দেখে শুনে, 
ছাড়ে ছাঁড়উক নিজ পতি। 
শ্রবণে কুগুল দিয়া জুগুনির ভেশ লইয়া, 
যথা তথা যাইমু মনোদুঃখে ; 
কাহর বিরহে মের তন্ন হইল ঝর ঝর, 
কি বলিব গোকুলের লোকে ? 
মুই বদি ও মত জানু বমুনা পুলিনে কাহ, 
তবে কেনে আন্তে যাইতু জল; 
বিহানে শুনিয়া বাধ গেলু কলঙ্কিনী রাধা, 
পাইলু তাহার পতি ফল 
শুন-হেরি প্রাণ সই তোমাতে মরম কই, 
মোর কপ কালার অধীন; 
মনিরত মনে ভাবি রাতুল চরণ সেবি, 
রচিলেক ভবানন্দ দিন। 


ও ৩৬. 
৩৯ 


প্রীহট্রের নাগরী সাহিত্য ২৫ 


(২) "|  আরনি আসিব! কৃষ্ণ কলঙ্কি রাধা মইলে গো, 
' ওগো দ্ুতী কইও প্রাণ বন্ধের লাগ পাইলে । (ধুব!) 
কইও কইও ওগো ছুতী শ্ৰীরাধার করুণা, 
দুই নয়ানে বহে গো ধারা গঙ্গা আর যমুনা। 
রাধা! মইলে ন! পুড়িও না ভাসাইও জলে, 
রাধারে বান্ধিয়া খইও তণাল বৃক্ষের ডালে । 
পুন্ধরিণীর চারি পারে চাম্প! নাগেশ্বর, 
ডাল ভাঙ্গি ফুল তুড়ে বিদেশী নাগর। 
যেবেলা করিছিলাম পিরিতি তুমি আর আমি, 
এখন কেনে সেই কথা লোকের মুখে শুনি? 
বথনে পিরিতি কইলাখ চালের কোণায় ধরি, 
দরদ্‌ জাল! মাথা বিষ কলিজা দরদে মরি । 
দিন তবাননো কয় রাধা ভাগ্যবতী, 
তোমরানি রাখিতায় পার সুজনের পিরিতি ৷ 
গৌর তোরে ঘরের বাইর কে কইলরে, 
আনার মনের বাঞ্ছা না পুবিলরে | (ধুষ| ) 
আর--উচ্চা (না) দালানে বসি কিকর ভাই পরবাঁসীবে, 


আমার পরবাসীর অসার জীবনরে । 
উজান মুখে ছাড়ি নাও ভাটিয়াল পানি বাঁইরা বাঁওরে, 
ও আমার আল্লার নামে জানাইও ছালামরে । 
ছিরিপুর দিশা করি নৌকা খানি দিলাম ছাঁড়িরে, 
আমার নৌকা বাইত শ্রীপুরের ঘাটেরে। . 
বমুনার তরঙ্গ বড় পাতাল খানি রাখিও দঢ়ৱে, 
নৌকা! অকুল দরিয়ায় লইবা পার করি। 
দিন তবানন্দে কয় আমার নৌকার খোঁজ কেবা! লয়রে, 


আমার নৌকার খোঁজ লইবা নিরঞ্জনেরে । 


টিটি — 
৪০৬ 


২৬ শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 
(৪) দীনের নাথ আর না সহে পরাণে, 
দিবানিশি দারুণ দেহা বানাথ কাটে বস্ত্ৰ ঘুণে। ( ধুষ| ) 
বেবেলা করিলায পিরিত তুমি আর আনি, 
অখন কেনে সেই কণ। নাথ লোকের মুখে শুনি । 
তোমার পিরিতি হাঁররে নাথ সুদা মিছা মায়া, 
অখনে.জানিলাম নাথ কিঞ্চিত নাই তোর দয| । 
তোমার পিরিতি নাথ কুমারের পুইনী, 
হৃদয়ে লাগাইয়া গেলায় জ্বলন্ত অগুণী ৷ 
মুই যদি জানিতাম হায়রে যাইবাষরে ছাড়িযা,। 
নিশি পুশাইতাম হায়রে উদরে লইয়া । 
আশা ভরসা করি নাথ সঙ্গে আইলাম তোর, 
কৃপায় বানাইয়া দিলায় বিনন্দ বাসব। 
দিন তবানন্দে বলে নাথ শুনরে কালিয়া, 
পর কি আপনা হয় পিরিতের লাগিষা ৷ 
নিশ্রযোজন বোধে ফুট নোটের বিধান করা হইল না। “তৰানন্দের পরী- 
বলী”তে প্রয়োজনীষ ফুটু নোট ও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা দেওষার চেষ্টা করিব । 


মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন 
( সাহিত্যরতু, কাব্যবিনোদ, পুরাতত্ববিদ্‌ ) 


নিশ্বার্ক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত 


নিশ্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত উপদেশ দিযাছেন। তাহাব 
মতে ব্ৰহ্ম চিতশক্তি যুক্ত, অনাদি, অক্ষয, আনন্দমঘ ও অদ্ধিতীয়। ব্রঙ্গেব 
মায। ব| প্রকৃতি নামে আব এক শক্তি আছে। এই শক্তিব প্রভাবে পূর্ণ 
স্বভাব, অদ্বিতীয়, অখণ্ড ব্ৰহ্ম জগৎ নামে অনন্তরূপে প্রকাশিত হইতে পাবেন। = 
এই পরিদৃশ্বমান জগৎ তাহার আনন্দের বিকাশ । ঈশ্বরত্ই অদ্বৈতত্ব এবং 
জগদ্যাপার সাধন তাহাব দ্বৈতত্ব। হৈতাহ্ৈত সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম কেবল সত্য 
নহেন, তিনি সত্য ও আনন্দ ৷ 7 

নিশ্বাৰ্ক তাহার প্রধান গ্ৰন্থ বেদব্যাসকৃত ব্ৰহ্মহ্ুত্ৰের ভাষা “বেদান্ত-পারি- 
জাত-মৌবভে” ব্ৰহ্মেব উপাসনা রীতি বলিষাছেন। সাধক নিজেকে ব্ৰহ্ম 
হইতে অভিন্ন ভ'বিবেন । পুৰুষোত্তম ব্ৰহ্ম আমার আত্মা এইরূপ বুদ্ধিতে 
পুনঃপুনঃ শ্রবণ, মনন এবং নিদ্িধ্যাসস করিতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস 
কবিতে কবিতে ব্ৰহ্ম হইতে নিজে অভিন্ন জ্ঞান কবিধা ব্ৰহ্ম চিন্তায় নিজের 
পৃথক্‌ সত্তা লোপ করিষা দিতে হইবে । আমি ব্রহ্ম নই এইকপ জ্ঞান জীবেব 
সংসার বন্ধনের কাবণ | ব্ৰহ্ম চিন্তায় অভেদ জ্ঞান জন্মিলে ভক্ত ব্রঙ্গেব সমান 
হইয়! বান এবং পাপপূণ্য কিছুই তাহাকে স্পৰ্শ কবিতে পাবে না। 

যদ! পশ্য পশ্যতঃ ককল্পবৰ্ণং কর্তাবমীশং পুকষং ব্ৰহ্মযোনিম্‌ ৷ 
তদা বিদ্বান পূণ্যপাপে বিধূব নির্জন পবমং সাম্যমূপৈতি ॥ 

ব্ৰহ্মদ্শন হইলে জীবের হৃদযগ্ৰস্থি ছিন্ন হয়, পূৰ্ব সঞ্চিত সকল কাজেব ক্ষ 
হয, তিনি বাচিরা থাকিঘা কৰ্ম্ম করিলেও পাপপৃণ্য কিছুই তাহাকে স্পর্শ 
কবিতে পারে ন!। ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ হইলেই পুকষ মাযার বন্ধন হইতে মুক্ত 
হন। জীবন্মুক্ত পুরুষ জগৎকে ব্রঙ্গের বিকাশ রূপেই দেখেন । ব্ৰহ্মবিং 
পুকযেব স্বুলদেহ নষ্ট হইলে পর ব্রহ্গলোকে গমন কবিষা ভক্তিযোগ দ্বারা 
্রঙ্গদর্শন করেন | 

পভক্তিযোগে ধ্যানেতু ব্যজ্যতে ব্ৰহ্ম । 
__নিশ্বার্ক ভাষা 


২৮ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা 
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মুক্তাবস্থায়ও ব্রন্ষের সহিত মুক্ত পুরুষের সম্পূৰ্ণ অভেদ সম্বন্ধ হয় না। 
মুজ্ঞপুরুষ তখনও ভগবানের অংশ, পূর্ণ ব্রহ্ম নন। মুক্তঙ্গীব ইচ্ছ! করিলে 
শ্বরীর ধারণ করিযা আনন্দময় ব্ৰহ্ধেব লীলারদ উপভোগ করিতে পারেন । 
বৈষ্ণবাচাধ্য নিশ্বার্ক সেই অপরিদীম আনন্দ ভোগের জন্ত দ্বৈতাদ্বৈত বা 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা সেই মুক্তি চান না, যে মুক্তি 
তাহাদিগকে ভগবানের লীলারস উপভোগ করিতে বাধা দেষ। 
্বস্থ-শরীরাদি-ভাবেংপি মুক্তস্ত 
ভগবল্লীলারস-ভোগঃ ।--নিম্বাৰ্ক ভাষ্য । 

তাহারা চান ভগবদ্‌-দর্শন, স্পৰ্শন, ডগবদ্‌-সেব| এবং ভগবদ্‌ রসাস্বাদন ; 
তাহারা চান শ্রীরাধার কুঞ্জে নিকুঞ্জ বিলাস-শ্রীরাধার দিব্যোম্সাদ । মানুষের 
সৃষ্ট যে সমস্ত বাধন ভগবানের লীলারস উপভোগ করিতে বাধ! দেখ 
তাহা সগর্কের ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, সেই ভগবদ্‌ প্রেমের মূল উৎস--হরিদ্বার 
-নিম্বাক ভাষ্য । | 

নিষ্বার্ক যে ভাবের রেখাপাত করিয়াছিলেন, জয়দেব যে ভাব বিকীর্ণ 
করিয়াছিলেন, চণ্ডীদান যে ভাবের মানস মণি ত্বাকিয়াছিলেন, এচৈতন্ভদেবের 
আমরা সেই ভাবেরই মুর্তি বিকাশ দেখিতে পাই। . 

বাঙালী বৈকচবেরা মহাপ্রভুর আদর্শে রাগাত্মিকা বা! র্লাগাহগ ভক্তির 
অনুসরণ করিলেন । বেদের শাণ্ডিল্য সুত্রে আমবা সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি ভগবানের 
সেবায় নিয়োগ করিয়া ভগবানে বিলীন হওয়ার উপদেশ দেখিতে পাই ! 

সর্ধোপাধি বিনিম্মুক্তৎ তৎপরস্বেন নিৰ্ম্মলং। 
হৃষিকেণ হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ | 

কিন্ত শাণ্ডিল্য সুত্রের ভক্তিবাদ এবং বাংলায় অধুনা প্রচলিত ভক্তিবাদেব 
মধ্যে যথেষ্ট পাৰ্থক্য রহিয়াছে । বাংলার বাগানুগ ভক্তির আদর্শ স্ত্রী স্বামী 
বা নায়ক নায়িকার মানবীয় প্রেম । ইহা কামও নহে শুদ্ধ প্রেম। 
কাম প্রেম দোহাকার বিবিধ লক্ষণ । 
কাম অন্ধতম প্রেম নিৰ্ম্মল ভাস্কর ॥ 


চৈতন্ত চরিতামৃত । 


ধারক ও গৌড়ীয় বব মত ২৯ 
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রাগমূলক উপাসনার পক্চতি আমর| নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের মধো 
দেখিতে পাই ৷ নিস্বাৰ্ক তংকৃত সবিশেষ নি্্বিশেষ শ্রীকুষ্ণ স্তব রাজে তাহার 
উপাস্ত দেবতাকে শস্তির নিলয, কান্তির আধার, গুণের সমূদ্ৰ, বিশ্বের সবষ্টি, 
স্থিতি, লয় এবং মোক্ষেব কাবণ স্বৰূপ, সৰ্ব্বব্যাপক, সৰ্ব্ব অংশী, পরম সভ্য- 
স্বৰূপ নন্দগৃহ-চন্ত্র-প্রভূ-শ্রীরি বলিয়াছেন । 
“শাস্তি-কাস্তি-গুণ-মন্দিরং হরিম্‌ 
স্থেম-হৃষ্টি-লয়-মোক্ষ-কাবণম্‌ । 
ব্যাপিনং পরম-সতামং শিনম্‌ 
নৌমি নন্দগৃহ চন্দিনং প্ৰভুম্‌ ৷ 
এখানে বুষভাহ্ু সুতা রাধাই নিষ্ার্ক সম্প্ৰদায়ী বৈষ্ণবের উপাস্ত৷ দেবী 
বলিষ| পরিস্কার বুঝ! যাইতেছে । 
ংল| দেশে কোন্‌ সময়ে রাধারুষ্ণ তত্ব প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ঠিক 
বলা যায় না । ইহার ক্রম বিকাশের কোনও ইতিহাস নাই, এবং সাহিত্যিক 
নিদর্শন ও পধ্যাপ্ত নহে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে রাধার নাম ও 
তত্বেব স্থত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া কেনেডি* সাহেবের অভিমত। ঠিক এই 
সময়েই নিশ্বার্কের আবির্ভাব | ইহা বলা অসঙ্গত না হইতে পারে যে 
নিশ্বার্কই রাধার সৌভাগ্য বিধায়ক এবং তাহার শিষ্য জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীতে 
শ্রক্ণ কর্তৃক *দেহিপদ পল্পব-মুদারম্‌* দ্বার! অভিমানিনী রাধার মান ভঞ্জন 
করাইয়াছেন। অন্তান্ত বৈষ্ণব সম্প্রদারের অনেক গ্ৰন্থই আছে; কিন্তু নিশ্বার্ক 
সম্প্রদায়ের এতিহাসিক গ্রন্থ না থাকায় পণ্ডিতেরা নিশ্বার্কাচাধ্য ও জয়দেবের 
যোগস্থত্রের বিষয় অনেক তখ্যেরই মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। 
“নিদ্রমত-সিদ্ধান্ত* নামক হিন্দি গ্রন্থে জয়দেবকে নিষ্বার্ক সম্প্ৰদাযের শিষ্য বলা 
হইযাছে ৷ বৃন্দাবনে টাটি নামক স্থানে নিষ্বার্ক সম্প্রাদায়ের গুরু পরম্পরা 
বিবরণে জষদেবেব উল্লেখ আছে। জযদেবের পুঞ্জিত শ্রী বিগ্রহ নিশ্বাকীঁয় 
বৈষ্চবদেব গদী সলিমাবাদে আছে । প্রবাদ আছে জয়দেব গোস্বামী বৃন্দাবন 
যাত্ৰাকালে বিগ্রহ নিয়া যান। জঘদেবের স্থাপিত মন্দির আদালতে নিশ্বাক 
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সম্প্রদায়ের বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । এই সকল প্রমাণের পৰ আমবা 
বলিতে পারি যে, নিশ্বার্কের প্রভাবের ফলেই ভক্ত কবি জযদেব স্পর্শমণি দ্বার। 
কামকে প্রেমে পরিণত করিযাছেন। জযদেব নিষ্বার্ক সম্প্রদাষের শিয্য 
হইলেও “গীত গোবিন্দ” কোনও সাম্প্রদায়িক গ্ৰন্থ হিসাবে বচিত হয নাই। 
সেই যুগের দুনীতির কলুষকজ্জবলে বাধাকষ্ণকে তিনি নাষক-নারিকা রূপে 
চিত্রিত করিয়! বাজ্সভার বিলাস প্ৰয় পাবরিষদ এবং নগরের কৌতুহল প্ৰিষ, 
শ্রোতৃবুন্দকে গোবিন্দ গীতি শুনাইয্বাছেন। জয়দেব নিম্বেই লিখিয়ছেন 
তিনি মদন-বিকারময় মনোরম বসন্তের বর্ণনা করিয়া কষ্টের চরণ স্মবণ 
করাইযা দিতেছেন ৷ * 


শ্রী্যদেব ভনিতং মিদমুদয়তিহরি-5বপ-স্বতি সারম্‌। 
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণনমন্থগত-মদন-বিকাপম্‌ ॥ 


তিনিনিষ্বার্কের শিখ হইযাও বাধাকুষ্ণকে ঈশ্বর ঈশ্ববী রাখেন নাই। 
গীত গোবিন্দের শ্রীরাধা পরমা সুন্দবী প্রগল্ভা নায়িকা ।: চৈতন্ত সম্প্রদায় 
পববর্তী- যুগে গীতগোবিন্দকে শ্রমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাম্বপে গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং তাহার ভাবমূলক পদাবলীকে উজ্জ্ঞগ্ন রসের উদ্দাহরণ স্বরূপ 
গ্রহণ , কবিয়াছেন। ভক্তিরসশান্্াকাবদের মতে গীতগোবিলের . রাধা 
উজ্জল রসের নায়িকা |. জয়দেবের রাধাকৃষ্ণেব সম্বন্ধ “অবিবিক্ত স্বকীয়া- 
পরকীয়’’। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ বিষয়ে যে মত পোষণ 
করেন তাহা তাহারা কবি জযদেব হইতে পাইয়াছেন। জধদেবের কবি- 
কল্পনাব উপব নিশ্বার্কের রাগমূলক উপাসনার পদ্ধতিই ইহার হরিদ্বার ! 
জয়দেবের গীতগোবিণ্দ জয়দেবের পববর্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক 
বৈষ্ণব শাস্তের অন্যতম স্থত্র গ্রস্থরূপে পৃজ্জিত হইতেছে । বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, 
চৈতন্যদেব ও কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবেব উজ্জল রসেব প্দাবলীকে মধুর 
রসের আকর বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। এই শুঙ্গার রাগমূল্ক উপাসনাই 
চৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ রসরূপে আস্বাদন কবেন। চৈতন্তদেবেব পরে 
বৃন্দাবনের গোম্বামীদের প্রভাবে রাধাভাব বলিতে মহাপ্রভুর কষ্চপ্রম 
পুলকিত তঙ্গ এবং তাহার দিব্যোন্ানকেই বুঝায় । | 


. নিশ্বার্ক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবী মত ৩১ 


LATED ELE পপি সি ২৯ প্ৰতাসিসিত্পসং্াসপ এত = = ভল==-" তত ০২ ১৯০৯ 


কৃষ্ণের যতেক লীন" সৰ্ব্বোত্তম নবলীলা 
নববপু তাহার সহায। 
--চৈতন্বা-চবিতামৃত । 


রমন্মা প্রভূ স্বীষ জীবনে যে বাধ! ভাবেব আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ 

নিম্বাৰ্কাচাধ্যেব মত্রেই অনুবর্তী । তিনি মাধবী সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেও 
তাহার প্রেমের উৎস নিশ্বার্কের বম! (বাধা) ৷ 

ব্ৰহ্মকুদ্ৰ-হূবরাঙ্গ চর্চিত; । 

পাচ্চতশ্চ বমযাঙ্কমালয়। ॥ 

চ্চিতশ্চ নবগোপ-বালঘা । 

প্রেম ভক্তি-রস শালি-মালব| ॥ 

সবিশেষ নিৰ্ক্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ স্তব--নিষ্বার্ক । 
আঞজ্ঞ আমরা যে বৈষ্ণৰ সাহিত্যকে আমাদের সাহিতা-স্থাষ্টর উৎকৰ্ষ 

বলিতেছি তাহার কল্পনার মানস লবোবর নিম্বাৰ্কের বাধ! । জয়দেব, বিদ্যাপতি 
ও চণ্ডীদাস এই যধুর ভাব ঘবে ঘরে বিলাইযাছেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবেব| 
ভগবানের প্রেমকে রূপ, বস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ দিয়া অনুভব কবিতে চাষ । 
আদর্শ মানবীয় প্রেম সাধনা দ্বাবা ভগবানেব স্বৰপ অনুভব করা । বাঙ্গালী 
ভগবানকে কেবল বিধাতাৰপে দেখে নাই, পবস্ত তাহাকে নিখিল বসামৃত 
মৃন্তিঝপে ' দেখিয়াছে ৷ প্রেমলক্ষণা ভক্তির ক্রম নিম্বার্ক সম্প্ৰদামী পণ্ডিত 
কেশব কাশ্মীরীব মতে (১) দেন্ত, (২) সন্তোষ, (৩) পবিচধ্যা, (৪) কৃপা, 
(৫) সৎসঙ্গ, (৬) অসংখৰ্শ্মে অরুচি, (৭) কৃষ্ণেব রতি, (৮) প্রেমলক্ষণা 
ভক্তি। প্ৰেমলক্ষণা---ভক্তি সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণেব সিদ্ধান্তও 
অনেকটা একরূপ। শ্রীরূপ গোস্বামীব ভক্তির্সামৃত সিন্ধুব ক্ৰম (১) শ্রদ্ধা, 
(২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভঙ্গনক্রিষা, (৪) অনৰ্থ নিবৃত্তি, '৫) নিষ্ঠা, (৬ অচিকরুচি, 
(৭) আসক্তি, (৮, ভাব, 1৯) প্ৰেম। কেশব-কাশ্মীয়ী ও মহাপ্রতু 
সমলামধিক। চৈতন্তদেবের পরে বৃন্দাবনেব গোস্বামীবা রূসশাস্্রেব গ্রন্থগুলি 
রচন| করিয়াছিলেন । নিম্বার্কেব প্রভাবও তখন বৃন্দাবনে ছিল। মহাপ্রভুর 
মত্ত্য প্রেমের মধ্য দিয়া অমর্ত্য প্রেমের বানী অন্য মতবাদগুলিকে সরাইয়া 
রাখিল। বিশেষতঃ মহাপ্রভু নিশ্বার্কের মতবাদকে যে দিন ভাবপ্রিয় 


দ্‌ 


৩২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য- পরিষংসপত্রিকা 
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বাঙ্গালী জাতির নিকট স্বীয় জীবনে মূর্ভভাবে দ্বেখাইলেন সেদিন হইতে 
নিষ্বার্কের প্রভাব লোপ পাইল । চৈতন্তদেব. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেব 
প্রবর্তক । তিনি যে মৃত প্রবর্তন করেন তত্সম্বন্ধে তিনি নিজে কোন গ্রন্থ . 
লিখেন নাই | তাহার সহচব নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচাধ্যেরও কোন গ্রন্থ নাই ৷ 
প্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য রূপ ও সনাতনের গ্রস্থই তাহার মতের পরিচায়ক । ৰূপ 
সনাতনের পরে তাহাদের শ্রাতুশ্পুত্র জীব গোস্বামী দার্শনিক প্রেমে অবতীৰ্ণ 
হন। রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীই অচিগ্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের প্রবর্তন 
করেন। অন্তান্ত মত ব| ধম্ম প্রবর্তকেবা বেদাস্তেব ( ব্ৰহ্মস্থত্ৰের ) ভাষ্বা ব| 
প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্তদেব, রূপ, সনাতন কিম্বা জীব গোস্বামী 
প্রভৃতি আচাধ্যের! কেহই ব্ৰহ্মসুত্বের ভাষ্য ব! প্রকরণ গ্রন্থ লিখেন নাই ৷ তাহারা 
কেবল ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণব সাধনাব আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইযাছেন। তবে 
জীব গোস্বামীর গ্রন্থে বা বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ স্থাপনের চেষ্ট। দেখা 
যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণই প্রথমে অচিস্থ্য-ভেদাভেদবাদে 
বঙ্গন্ত্রের ‘গোবিন্দ ভাষা” রচনা কবেন। এই গ্রস্থেই চৈতন্যদেবেব মতবাদ 
স্বম্পষ্টরূপে দেখা যায়। 

রূপ গোস্বামীর ভক্তি রসামৃত সিন্ধুই বলদেব বিষ্যাভূৃষণের গোবিন্দ ভাষা 
বচনার মূল। এই গ্রস্থের উপব শ্ৰীজীব গোস্বামীর টাকা আছে। সনাতন 
গোস্বামীব ভাগবতাম্বতে চৈতন্ত সম্প্রদায়েব কর্তব্য ক্রিষার কথা আছে। 
শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ভাগবতেব "ক্রমসন্দর্ড” টাকাই গৌড়ীয় মতের প্রামাণিক 
ব্যাখ্যা । “অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ” ' মাধব ও শিশ্বার্ক মতের মিঙ্গনে বা মিশ্রণে 
উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয। চৈতন্তদেব শেষ জীবনে মধুরভীবেব 
উপাসক ছিলেন। এমনও হইতে পাবে বন্নভাচাধ্যের সহিত বিচাবের 
পৰে বস্লভাচাধ্যের পুষ্টমার্গ তাহাকে প্রভাবাস্বিত কবিয়াছিল। « অক্ষয়কুমার 
দভ “ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন “চৈতন্ত- ও 
বল্পভাচাধ্য প্রতিষ্ঠিত উভয় সম্প্রনাষেব পবস্পর কোন প্রকার মুলীতৃত সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে ।” পঞ্জানানন্দ সরস্বতী বেদাস্তদর্শনের ইতিহাসে 
লিখিষাছেন £-_“নিম্বার্কের প্রভাব ও উভঘ মতে আছে। বল্পভীয় যতেব 
পপুষ্টিমার্গের সাধন” গৌড়ীয় মতেব মধুরভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে "= 


ত 
ৰ 


নিষ্বার্ক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ‘৩৩ 
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বিশেষত: গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদেব নৃতনত্বের নিকট দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত 
স্নানভাবে দেখা নিন।  অচিষ্কাভেরাভেদবাদ৪ ছ্বৈভাবৈতবাদেব ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। নন্বার্কেব ব্লাধাকৃষ্ণ, ঈশ্বর-ঈশ্বরী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
রাধাক্‌ষ্ণেব মধো অভিনব পরকীয়। সম্বন্ধ স্থাপন কবিযা ভঙ্গন প্রবর্তন 
করিষাছেন। বাখাকুষ্ণের বিলাস বর্ণনায় ভাবের বত উদ্বেলত।, ততই 
রসের গভীরতা এব" যুগল মূর্তির সম্দীবতা, ইহা বৈষ্ণব সাধনা চুডান্ত__কৃষ্ণরাধা 
বাস। 

রাধ৷কৃষ্ণ দুইজন এক দেহ ধরি। 

অচ্টোন্ত বিলাসে বস আস্বাদন কবি ॥ 

মহাপ্রভু চৈতন্তদেব নিম্বর্ক সম্প্ৰদাষের রাগমূলক উপাসনার মৃষ্তিব অভি- 

ব্যক্তি, একথ| অস্বীক্কাব কবা চলে ন|। শান্ব হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশ 
ধর্মের সার কথা ; মর্তারদকে স্বৰ্গীৰ রসেব দাগবে ডুবাইয়! দেওয়। | মহাপ্রভুর 
স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্র প্রভৃতি অই স্বাত্বিক লক্ষণ নিশ্বার্কের চিন্কাধারাব বিকাশ । 


্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচাৰ্য্য এম-এ ৷ 


২ বেদান্ত দৰ্শমেয় ইতিহাস, ৬৮৭ থুঃ। 


- শ্ৰীহট্ট 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


শ্ৰীকৃষ্ণ বিহারী রায় চৌধুরী 
কর্তৃক 
ন্ীহট্র-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত । 


গন 


বিষয় . লেখক 


১। এ্ীহটে নির্মিত অর্ণবপোত রায় সাহেব ভারতচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, 


বিদ্যাবারিধি 
২। শ্ত্রীহট্র গীতিকা (শান্তির বারমাসী) শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি, ই 


৩। শ্রীহট্রের মাঘত্রত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী 





হনাক্ছিভ্ত-পল্বি্ন--স্ ভিক্ষা 
( ত্ৰৈমাসিক ) | 








২য় বর্ষ ) শ্রাবণ, ১৩৪৪ বাংল! ২য় সংখ্যা 


জীহটে নির্মিত অর্ণণোত | 


পুরাকালে ভারতবর্ষে অর্ণবপোঁত নিশ্মিত হইত এবং ভারতবাসীগণ স্বদেশের 
জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্াদি উপলক্ষে সমুদ্রপথে পৃথিবীর নানা স্থানে গমনাগমন 
করিতেন_এই সত্য এ্রতিহাসিকগণ কতৃক এখন নিঃসন্ধিগ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত 
ইইয়াছে। কিন্তু নিকটতম সমুদ্রকূল হইতে অন্যুন চাঁরিশত মাইল দুরে অবস্থিত 
প্রহট জিলায় বৃহৎ অর্ণবপোত নিশ্মিত হইতে পারে বলিধা কল্পনা করাও কঠিন, 
কারণ সুরমার স্তায় ক্ষুদ্র নদী দিয়া বৃহৎ জাহাজ বর্ধাকালেও সমুদ্র পধ্যস্ত লইবা 
যাওয়া সহজসাধ্য নহে। তথাপি প্রায় দেড়শত বৎসর মাত্র পূৰ্ব্বে লীহটের 
শিল্পীর সাহাষ্যে শীহট্রের পাহাড়ের কাণডিদ্বার| নিশ্মিত বৃহৎ জাহাজ সুবগা নদী 
দিয়া সমুদ্রে নীত হইয়া সুমাত্ৰা, যাভা, চীন প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিষাছিল__- 
ইহার অথগুনীষ প্রমাণ বর্তমান আছে । অতি সংক্ষিপ্তভাবে সেই প্রমাণ উপস্থিত 
করিতেছি ৷ 








০৯০১৮৯০৯৩৩৯ ৯ ৯ ৪৯ তি পি পপ শম লচ পিপিপি পাটি ছল পি শত লস লালসা লস লাদ পিসি সিলসিলা পিল লাম তপতি পতি ছিল পলা পিপি পা পপ সা পসপিসতিত ০৯ 


ফাশ্মিজার সাহেব কর্তৃক সম্পাৰিত শ্ৰীহট জিলার সরকাবী দপ্তর (970১9 
District Records ) হইতে নিম্নলিখিত বিবব্ণ সঙ্কলিত হইল । 

১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসমের গভৰ্ণনেণ্ট স্থির করেন হে শ্রীহট্রের সরকারী 
দপ্তরের প্রনিধানযোগ্য লিপিসমূহ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। এই 


কার্যের সম্পাদন তার কলিকাতার তদানীন্তন আর্ক ডিকন ( Arch Deacon ) | 


ফাম্মিঙ্গার ( Walter K. Firninger D. D. F. R. ৫.৪. ) সাহেবের 
উপর অৰ্পিত হয়। নানা কারণে সম্পাদনে বিলম্ব ঘটায়, বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার 
পরে, ১৯১৩ ইংরেজী সনে পুনর্গাঠঁত আসাম গভৰ্ণমেণ্টের প্রেসে মুদ্রিত হইয়া 
Sylhet District Records (শ্রীহট জিলার সরকারী দপ্তর ) নামে পূর্বোক্ত- 
ভাবে সম্পাদিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় । তাহাই এই প্রবন্ধের ভিত্তি। 


১৭৭৭ ইং সনের শেষভাগে লিগু সৈ সাহেব ( Robert Lindsay ) শ্রীহট- 
শাসন কার্য্যের আংশিক ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহটে আসেন এবং পরে স্থায়ীভাবে 
শ্রীহট্টেরে কালেইরের পদে নিযুক্ত হইবা বহু বৎসর এই জিলার শাসনকাধ্য পরিচালন 
করেন। তখন এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানীর রাজত্ব ছিল এবং কোম্পানীর 
কৰ্ম্মচারীগণ সরকারী কৰ্ম্মে নিধুক্ত থাকিয়াও ব্যক্তিগতভাবে অর্থাগমের উদ্দেশ্যে 
বাণিজ্যাদি করিতে পারিতেন। লিগুসে সাহেব ১৭৮২-৮৩ইং সনে সামুদ্রিক 
1 মকর তব কত জক দর ক) 
লইয়াছিলেন। 


১৭৮৩ইং ২৯শে মার্চ তারিখে গভর্ণর জেনারেল্‌ ওয়ারেন হেঙিংস্‌ ( Warren 
Hastings ) সাহেব ও সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বে পত্ৰ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মর্ম্মজুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। নিগুসে সাহেব 
লিখিতেছেন-- 


“আপনাদের অবগতির অন্ত'নিসেদন করিতেছি যে আমি নিম্নবর্সিত অর্ণবপোত- 
গুলি শ্রীহটের পাৰ্ব্বত্যভূভাগে নিৰ্ম্মপ করাইয়াছি এবং উত্তরমুখী মৌসুমী বায়ু 
প্রবাহিত হইলেই ( অর্থাৎ প্রবল বৃগ্িপাতের সঙ্গেই ) এইগুলি সমুদ্র বাত্মার জন্ত 
পূৰ্ণভাবে সজ্জিত হইবে ৷ 


৷ 


প্রীহট্রে নিশ্মিত অৰ্ণবপোত ৩৬ 


৬৬ ১৯৯ ললিপপ লস্সসিসিলিছি 4 ২২ লসম্দসস্প্প্লপলস্্্ৰদিসাসদি প তসিস ও তলত পল পল জীল 


অৰ্ণবপোতেৰর নাম যে পরিমাণ মাল বহন করিতে পারে । 


দি সিলেট (179 Sylhet ) ৪০০ টন । 
দি হাইলেণ্ড, কুইন ( The Highland Queen ) ২৬০ টন। 
দি বিউটী ( The Beauty ) ১৬০ টন । 
টাইগার ( Tyger ) ১৫০ টন 
দি বাফেলো ( The Buffalow ) ১৪০ টন ৷ 


দি রাইনোসাঁরস্‌ ( The [৮1১10009203 ) ১৪০ টন। 

“( সমুদ্র হইতে দূরবর্তী ) এই স্থানে জাহাজ নির্মাণের চেষ্টা ইতিপূৰ্বে আব 
কেহ কখনও করেন নাই । সুতরাং আমার ভরসা আছে, বে মাননীয় কাউন্সিল 
আমাকে উৎসাহ দান করিবেন। অতএব আমি আশা করি বে, মান্দ্রাজে পনর 
হাজার বস্তা তওুল প্রেরণের বে ভাড়া নিৰ্দিষ্ট আছে তাহা আগাকে প্রদান করিতে 
আপনারা আদেশ দিবেন এবং আমার জাহাজে তঙুল প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন ৷ 

“আমি বাথরগঞ্জ হইতে উৎক্কৃষ্ট তও্দ বোঝাই কৰিব এবং মণ প্রতি একটাঁকা 
ভাড়ার অতিরিক্ত বোঝাই করিবার কোন খরচ দাবি করিব না। আুন্দরবসের 
পথে তঙুল সহ জাহাজ রওয়ানা করিবার পূর্বের ভাড়ার কোন অংশও চাহিব না 1” 

লিগু.সে সাহেৰ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে “লিণ্ডসে পরিবারেব জীবলী” 
{ Lives of the Lindsays ) লাক গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে 
তিনি লিখিপাছেন যে এ সময়ে ফ্রান্দের সহিত ইংলণ্ডেব যুদ্ধ চলিতেছিল এবং 
রাসীগণ স্থলযুক্ধ অপেক্ষা জলবুদ্ধে অধিকতর ক্ৃতকার্ধ্য হইয়াছিল । ইহার ফলে 
বঙ্গোপসাগরে ইংরেজদের বাণিজ্য প্রায় সষ্ট হইয়াছিল। করমগুল উপকুলে এই 
সময়ে থাপ্তাভাব ঘটে এবং জলপথে খান্ধ আমদানী করিতে না পারায় দুতিক্ষের 
অবস্থা উপস্থিত হয়। তর্থন কোম্পানীর গভৰ্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন বে কেহ 
মান্দাজে নির্দিষ্ট পরিমাণ খান্ত শন্ত পৌছাইরা দিলে তাহাকে অতি উচ্চ হাৰে দর 
প্রদত্ত হইবে। ইহাতৈই প্রলোভিত হইয়া লিগুসে সাহেব জাহাজ নির্মাণের 
সঙ্কল্প করেন। | , 

তিনি এই গ্রন্থে আরো! লিখিয়াছেন বে তিনি শ্রীহটেই উৎকৃষ্ট হিন্দু নৌকা- 
নিৰ্ম্মাত| ও মুসলমান ক্যান্ভাস-নির্মাতা পাইয়াছিলেন। একজন বৃটিশ জাহাজ 


নি 


৩৭ শ্রীহট-সাহিত্য-পরিষৎ-্পত্রিকা 


ত ৪৯০৯ ২৮১৪১ aa UU AUTEM পপি পাস্পিপাপিস্পিসরিসল পা সপ পি এপ পাপা ৯ পি পা শিপ শী পি পলা সমতা ৪ 


নির্মাতার উপদেশাহুসারে ইহারা সকলগুলি অর্ণবপোত নির্মাণ করিয়াছিল। 
ভারতে সমুদ্রের নিকটবৰ্ত্তী স্থানে পুরাকালে অর্ণবপেতি নির্মাণে দক্ষ শিল্পী অবশ্যই 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সমুদ্র হইতে দুইশত ক্রোশ দুরবর্থী শ্রীহট্র 
কোন কালেই জাহাজ নিৰ্মাতা থাকিবার কল্পনা করা বায় না। তথাপি নৌকা 
নিশ্মাণের অভিজ্ঞত! মাত্র লইয়া বাহারা জাহাজ নিশ্মাণ করিতে পারিয়াছিল, 
তাহারা অবশ্যই গুশংসার যোগ্য এবং লিগুসে সাহেব অবুষ্ঠভাবে তাহাদিগকে 
প্রশংসা করিয়াছেন । “লিও সে পরিবারের জীবনী” নামক পুস্তকে তিনি পোত 
নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে লিখিয়াছেন-- 

“Much credit was also due to the 1110917016৮ of the 
inhabitants and their readiness to assist in forwarding our 
view3 ..... - upon this occasion; the inhabitants of Sylhet 
proved themselves conspicuously diserving of every 
commendation on my part and entitled to my own personal 
gratitude.” 

অর্থাৎ--“এই ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা অনেকাংশে স্থানীয় অধিবাসীগণের বুদ্ধি- 
কৌশলের ফল এবং ভাহাবা আমাদের 'অভিমতাঙ্গসারে কাজ করিতে সৰ্ব্বদাই 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। গ্হটের অধিবাসীগণ তাহাদের কর্ম্মকুশলত! দ্বার! 
সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে 
তাহাদের নিকট চিবক্কতজ্ঞ থাকিব।” 

এই জাহাজগুলি বে বৃহৎ নৌকা মান্য ছিল, তাহা কেহ মনে করিবেন না, 
কারণ ১৪০ টন হইতে ৪০* টন মালবাহী জলযাঁনকে নৌকা বলা চলে ন! বাণিজ্য 
জাহাজরপে এইগুলি ভারত সমুদ্রের দ্বীপসমূহে ও চীন দেশের উত্তরাংশ পর্যন্ত 
গিয়াছিল। লিশগুসে সাহেব লিখিরাছেন যে “দি সিলেট” অপেক্ষা ক্ষুদ্ৰতর 
( পরবর্তী কালে নিশ্মিত ) “আগষ্টা” নামক আহাক্ত ১৭ ফুট অপেক্ষা অন্নতর গভীর 
জলে চলিতে পারিত না। ইহাদের নির্মাণ কার্ধো কাঁচা কাঠি (8990 ০০৭.) 
ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জাহাজগুলি অধিক দিন টিকে নাই, কিন্তু তঙ্গিমিত্ত 
নির্মাতার বা শিল্পীর দৌষ দেওয়া চলে না । 

্রীহট্রের অধিবাসী শিল্পী দ্বারা লিগ সে সাহেব আরো দুইবার জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 


ৰ 
৪ 


শ্রীহটে নিশ্মিত অৰ্ণৰপোত ৩৮ 


২৯৫ ০৯৩৯ ১৮৯ ৯৯৩৯৫ প পিসি পা১পসিরপস্পসিত তা ৮২ সিসি সর্প পাস্তা ০৯৯ পসিসিছ উর ত পতন 


করাইয়াছিলেন। তাহার বিবরণ এস্থলে লিখিবার প্রয়োজন নাই। 

ইংরেজ রাজত্বের পূব্ব হইতেই এদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছিল 
এবং সেই অবনতি যে বাঁড়িরা চলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। বর্তমান 
যুগে বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষার প্রতি অতাধিক অনুরাগের ফলে আমাদের বহুমুখী 
জাতীয় প্রতিভা একমাত্র পুথিগত বিষ্কামুখী হইয়াছে। ফলে আমরা জাতীয়ভাবে 
অন্ত সকল দিকে পঙ্গু হইয়া পড়িতেছি। পুথিগতবিষ্াত্তবৃত্তি ভিন্ন অগ্যবৃন্তির 
চচ্চ্ণয় এখন মার প্রতিষ্ঠা নিয়োজিত হয় না। অতীতের গৌরব লইয়া! আস্ফালন 
করিলেই বর্তমান দুর্দশ! ঘুচিবে না--সেই গৌরবের পুনরুদ্ধার আবশ্যক ৷ 


ভ্রীভারতচন্দ্র চৌধুরী। 





্ীত্ক্ী নীতিক 
(শান্তির বারামী) 


সির কথাভাষার বে সকল গীতিকাবা গ্রামে গ্রামে (১) সাধারণ লোকের 
মধ্যে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বার-মাঁসী এক অমূল্য সম্পদ । গ্রামাকবি আড়ম্বর- 
হীন ভাষায় গ্রামা নায়ক-নাস্বিকার প্ৰেম-কাহিনী হইতে আরস্ত করিয়া নানারূপ 
ধৰ্মমূলক শিক্ষাপ্রদ কাহিনীগুলি বার-মাসীর আকারে গীতরূপে রচনা করিয়াছেন । 
এই গীতিকাগুলি মেয়ে মহলেই বিশেষ আদর পাইয়াছে,_বুবক মহলেও তাহাদের 
স্থান কম নয়। শারদীয় ৬দুর্গোৎসব উপলক্ষে নবীর রাত্রে ও দশমীর দিনে 
শ্রীহ্ ও কাছাড় জেলায় নৌকা-টানার যে স্বী-আচার প্রচলিত আছে, তাহাতে 
ধামালি নৃত্য সহকারে এই বার-মাসীগুলি এখনও গীত হয়। তা ছাড়! অন্ত বে 








(১) ছেলেবেলা এরূপ অনেক গীত শুনিয়াছি--তখন এ গুলির মূল্য বুঝি নাই 
এখন চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। একটা গীতের সাান্ কাহিনী 
সনে আছে-_ইহা স্বামী গৃহে লাঞ্ছিভা ও উদ্দপীড়িত| লীলাইদুলাইর গীত। লীলাই 
দুলাই ছুইবোন € 019 ময়নামতী গানেৰ অমুন!-পদুন| ) এক পতিকেই ভজন 
করিরাছিল। 

“লীলাইরে দিছ লাম দানে, কুলাইরে দিছ লাম পানে (0/০ “মোর বৈন 
অনুনারে পাইল৷ বেভার”--ময়নামতীর গান--৯ পৃ: )। উৎপীড়িত| লীলাই-দুলাইর 
স্নেহময়ী মাতা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়! নাবিকদের নিকট মেয়েদের সংবাদ জিজ্ঞাস 


করিত £-= 
“সুবুমাগাঙ্গে আওরে মাঝি কোন গালে বাও । 


দুখিনী লীলাইরে আমার দেখবারে নি পাও "সাহিত্য পরিষদের 
কোনও সভ্য এই কারশ্য-পূর্ণ গীতিকা সংগ্রহ করিতে পারিলে উহা বঞ্ই মৃল্যবান্‌ 
হইবে | সুলেখক 


ৰু 


অল তেলী চল তত ৯ অছিল তল প৯ তত প৯ এ পা্পাসিপসিপস ৯৩ ২৯ ৯প৯প১ পিল ৯ সর্ট প্ৰতীম লি 


কোনও উৎসব উপলক্ষে ও বাঁবমাঁসীর বথেষ্ঠ আদর আছে। 
লেখক কর্তৃক অনেকগুলি বার-মাঁসী গতিকা সংগৃহীত হইযাছে -_তন্মধ্য 
হইতে একটার বিবরণ সুধীজন সমক্ষে উপস্থাপিত হইল ।-- 
প্রোবিতভত্ৃকা সভীনারী পরমা-সুন্দরী শাস্তি স্বামীৰ বিরহে কাতর! ১__ কিঙ্ত 
অন্ত এক বিদেশী বণিক যুবক তাঁর বপমুগ্ধ,_ নানাভাবে তার মন আকৃষ্ট করিভে 
ব্যন্ত।__ 
“জানে ও শান্তিকম্া রূপের মনোহর । 
তোর বপে পাগল কৈল সাউদ সদাগব 1” 
বুদ্ধিমতী চতুর! নারী কিছুতেই আত্মবিসর্জন করিবে নাঁ_ প্রেমান্ধ ঘুবকও 
কিছুতেই আশাত্যাগ করিবে না। মাসের পর মাস যাঁষ_- প্রত্যেক মাসেই প্রেমিক নূতন 
ছন্দে নূতন আবেদন উপস্থিত করে নৃতনভাবে মন ভুলাবার ফন্দি করে, আর বুদ্ধিমতী 
সতী প্রতি মাসেই নৃতন উপায়ে সেই সমস্ত জাল এড়াইয়া চলে ;_নিরাশও 
করে না--ধ্রাও দেয়লা। __এই ভাবেই বার মাপ প্রেমের খেলা চলে আর 
গ্রাম্যকবি নীরবে বসিয়া সেই কাহিনীর বিবরণ গান করে। 
হেমন্তের আগমনে প্রকৃতি রম্যমুণ্তি ধারণ করিতেছে, গ্রামের ক্ষেতে ধানেব 
শীষগুলি পুষ্ট হইতেছে-_সারা মাঠখানি ক্ৰমশঃ কাচাসোণার রঙ্গে রঞ্জিত হইতেছে 
আমা কবির নিকট প্রেমস্ফুরণের এই উপযুক্ত সময়। (২ক) 
“স_কাণ্তিক মাসেতে শান্তি ধানে বান্ধে থির । (২) 
তোর রূপ যৌবন দেখি প্রাণী ন লয় স্থির ॥" 
শান্তি সাস্বন! দিল সাজিদের কোন্তর! মনস্থির কর, আগামী কলা যমুনাব 
খাটে দেখা হইবে ।--যুবক উৎসাহিত হইল । সমর মত “শান্তি এক হস্তে চোয়াচন্দন 
আর এক হস্তে তেল" লইয়া যমুনার ঘাটে স্নানে গেল--সাউদের কুমার সেখানে 





(২) অসমীয়া ভাষায় শাস্তি শব্দের অর্থ সতী । ৬শঙ্করদেব নদী বাধিবার সমব 
শান্তি খুঁজিয়াছিলেন_ সেই শান্তি মাছ-ধরিবার ‘পল’ ভত্তি করিয়া জল 
আনিধাছিল। রজ্রস্বলা কুমারীকেও শাস্তি বলা হয়; প্রথম রজোদর্শনকে শাস্তি হওয়! 
বলে। আলোচা গীতে সব্বত্র শাস্তিকন্তা’ বলিয়া উল্লেখ আছে, এখানে শান্তি 
অর্থে সতীও হইতে পারে_ নামও হইতে পারে । লেখক 

(২ক) “কান্তিক মাশেত শ্বামি নিরমল বাতি । 

হিনএ আনল জার নাহি নিজ পতি ৷---গোপীচীদ্ৰের সন্স্যাস__৩৬ পৃঃ 


৪১ শ্হট-সাহিত্য-পরিষং-পতরিকা 
উপস্থিত । আনন্দের আতিশব্যে প্রেমিক একটু রসিকতা করিয়া বলিল-- 
“জল ভর শান্তি কন্তা স্নান কর তুমি । 
ষে ঘাটে ভরিবাঁয় জল চৌকিদার আমি ॥” 
শান্তি স্বগ্গ ভাদিয়| দিল-- 
প্রাজায় দিছইন সাগরদীঘি-শানের বান্ধাইল ঘাট । (৩) 
শাস্তিকন্তা জল ভরিতে কিসের চৌকিদার ॥” 
" প্রেমিক নিরাশ হইল__মনের খে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিল কিন্ত 
আশা ছাড়িল নাঁ_ 
“এই মাস ভাড়িলায় শাস্তি না পুরিল আশ ৷ 
তোর রূপ যৌবন দেখি সামনে আগণ মাস ॥” (৪) 
এবার প্ৰেমিক ভাবিল শুধু কথায় মন ভিজিবে না। প্রেমিকাকে কিছু উপহার 
দেওয়া টাই। কিন্তু কি উপহার ?--সিনেম| দেখা, মধুপুরে চেঞ্জে যাওয়|-- কিম্বা 
হীরার আংটী, মীনাকর| ক্রচ অথবা কটকী কাণবালা গ্রাম্য কবির চিন্তার বাহিরে । 
তাই অগ্রহায়ণ মাসে যখন গ্রামের ক্ষেতে “কিরাণে কাটে ধান”, তখন নবীন প্রেমিক 
অতি বত্ব সহকারে পতোমাদাগি আইন্ছি শাস্তি আবের কাকইর খন ৷” (9) 


শান্তি উত্তর দিল সাধু বেন নিজের বোনকে ও চিরুণী খানা দিব| দে । ব্যথিত 
হৃদয়ে প্রেমিক পৌষমাসে বধূর জন্য কিছু আহাধ্য-সামগ্রী উপঢৌকন আনিতে মনস্থ 
করিল। কেক, চকলেট বাঁ ভীমনাগের সন্দেশ গ্রাম্য কবির নিকট অপরিজ্ঞাত_ 
তাই পৌধমাসেতে বখন “বন্দে পড়ে খুয়া” (৬) তখন অতি যত সহকারে চুপে 


চুপে 45255 শাস্তি সোণাঁর বাটার গুয়া ”_যুবক এবার বাস্তব = 


ভি 





(৩) শানের = প্রস্তরের ৷ 
(৪) আগণ = অগ্রহায়ণ । 
(৫) “আবের কঙ্কই দিয়া কেশ বিনাশিলা”__ময়নামতীর গান 
(ঢাকা সাহিত্য, পরিষদ ৯ পৃঃ ) 
জিদএ আনল জার নাহি নিজ পতি ॥-_-গোঁপীচাদের সন্নাস-_৩৬ পৃঃ 
(৬) বন্দে = মাঠে, ক্ষেতে ; খুয়া = কুষাসা ৷ 


১ 


ৰ 


শ্রীহট্র-গীতিকা ৪২ 
কার্যে হাত দিরাছে_-একটু বেনী সাহদিকের কাজ করিরা ফেলিবাছে ৷---এত 
বাড়াবাড়ি ভাল নয় ।--শাস্তি তাই একটু কঠোর উত্তর দিল।-- 

“আনিছ আনছ ওরে সাধু খাইতু নারে ছইতু। 
তোর মা বৈন কাছে পাইলে ডাকিয়া বিলাইতু ॥” 
ছি! ছি ! কি অদ্ভুত কথা! কন্ত| ষে এত বেরসিকা তাত পূৰ্বে” ধারণাই 
ছিল ন|---এ যেন অরসিকেষুরসস্ত নিবেদনং হইয়া পড়িল। যুবকও একটু কড়া 
কথা শুনাইষা দিল ।--- ৰ 
“লবুজাতি শান্তি কন্তা লু বুলি বোল। 
তোমার আমার পদ্থের পরিচয মা বৈন কেনে তোল ৷৷” 
_ শাস্তি নিরুত্তর;_-সাউদের কুণরও ক্ষুক। কিন্ত প্রাণ বারে চার তাবে 
মান ত সাজে ন’”--তাই-- 
“এও মাম ভাড়িলায় শাস্তি না পুবাইলার আশ ৷ 
তোরবপ যৌবন দেখি সামনে মাঘ-মাঁস |” 
মাঁবমাসে দারুণ শীত,-_প্রোধিতভর্তৃক৷ “হঙ্গুলমন্দির ঘরে’--“জোড়পালঙ্ 
সাজাইবা” স্বামীর কযা ভাবিতে ভাবিতে “জুড়িল ক্রন্দন” | প্রেমিক বলিল- শান্তি ! 
আমি প্লঙ্কার হন্ুনান” হইবা তোমার “হিঙ্গুলনন্দির ঘরে” প্রবেশ করিব । শান্তি 
উত্তর করিল__ 
শ্যরেতে জালাইয়| আমি রাখমু নোমের বাতি ৷ 
দুয়ারে বাদ্ধিরা থইমু নাগসস্ত (৭) হাতী ॥” 
এতদূর আম্পর্ধী ! প্রেমিকের কি শক্তি নাই ?_ প্রেমের জোয়াবে ‘ভাঙ্গিব 
পাষাণ কারা” --“থাবড়াইয়া নিবাইমু তোর ঘরের মোমের বাতি। 
আছাড়ি মারিমু তোর নাগমন্ড হাতী ৷” (৮) . 
শান্তি টলিল না--ঞ্রেমিকও আশা ছাড়িল না। নৈরান্তের মধ্যে আশার 
প্রদীপ জ্বালিয়া ফান্তনম|সের দিকে চাহিয়া থাকিল, এবং ফান্তনেও বিফল মনোরথ 


(৭) নাগমস্ত =বোধহর মদমত্ত ৷ 
(৮) থাবড়াইয়া= থাবা দিয়া৷ 


লচ 
Ld 
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হইয়া. “চৈত্রমাসেতে শাস্ত বসন্তে কাড়ে রাও ৷ 
অঙ্গের বসন খুল শান্তি জুড়াউক সব্ব গাও ৷৷ (৯)" 
বলিয়া আবার প্ৰেম নিবেদন করিল। শান্তি এবারে খুব সরল উত্তর 
দিল--গায়ে যদি জালা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ করিবার বথেষ্ট 
উপায়ও ত রহিয়াছে__“ছাত্তিপাঁনি নান সাধু জুড়াউক সৰ্ব গাও” ৷ (১ ) সদাগর 
ব্যথিত হইল---একপ উত্তর সে প্রত্যাশী করে নাই । বৈশাখ মাসের বাণতুফানে 
কলাবন ভাঙ্গিয়া গেল- কিন্তু শান্তির হৃদব গলিল না ।--ক্ৰমশঃ অনহ্থ হইষ| পড়িল-- 
জ্যৈষ্ঠ মাসে সাহসে বৃক বাঁধিয়া সদাগর বলিষা ফেলিল-- 
“জোষ্ঠ মাসেতে শান্তি গাছে পাকে আম! 
তোমার অঙ্গে মার্মু শাস্তি কানের পঞ্চবাণ ॥” A 
সতী নারীর ভয়ের কি কারণ আহে ?__সগবের শান্তি উত্তর করিল 
, মার মার আরে সাধু ভাসাইয়া দেও জলে। 
ভাসিয়া ভাসিয়| যাইমু আমি স্বামীর ভল্লাসে ॥” টি} 
যে নারী এরূপ উত্তর দেয় - তার নিকট আর কি প্রত্যাশা কবা যায় ? - 
তথাপি প্রেমিক শাস্তিকে আষাঢ়ের “গান্ধে নয়াপাণি”তে তার নৌকায় “উজান ভাটী 
খেলাইতে” আহ্বান করিল। আধুনিক প্রেমিকা মটরকারে “লেকের ধারে 
বেড়াইবার লোভ প্রায়ই সম্বরণ করিতে পারেন না কিন্ত শাস্তি উত্তর করিল 
তারও নৌকা আছে এবং এ নৌকাতে যখন তার স্বামী কাণ্ডায়ী হইবেন তখনই 
সে নৌকা ভ্ৰমণে বাহির হইবে ৷ 
শ্রাবণ মাসে প্রেমিক ভয় দেখাইল-_ 
“শ্রাবণ মাসেতে শান্তি গাঙ্গে দিলাম ভাটী । 
তোমার স্বামী কাটা থাইছইন কাঞ্চনপুরের মাটী ॥” 
সতীনারী উত্তর করিল --যদ্দি বাস্তবিকই তার স্বামী নিহত হইতেন, তাহা হইলে 
সে পূর্বেই বুঝিতে পারিত, তাহার হাতের “রামললক্ষণ ছুই মুট শঙ্খ” (১১) ভাঙ্গিবা 
চূৰ্ণ হইয়া যাইত, আর “দিনে দিনে হইত মলিন সিথের সিন্দুর ; এইসব লক্ষণ যখন 
(৯) বসন্তে কাড়ে রাও= কোকিলে কুছ ধ্বনি করে। সব্বগাওসর্ব-শরীব ৷ 
(১০) ছাত্বিপানি = বুকজ্বল । 
(১১) 0/০ প্রামলক্ষণ ছুই মুট শঙ্খ হস্তে তুলি দিল |”--ময়নামতীর গান পৃঃ ২৫ 
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শ্রীহট্র-গীতিকা ৪৪ 
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দেখা বায় নাই--তখন সে কি করিয়া তার স্বামীর মৃত্যু সংব'দে আস্থা স্থাপন 
করিবে ? 


ভাদ্রমাসে বিরহবিধূরার প্রাণের ধন ঘাটে আসিয়া উপস্থিত--এক বৎসর 
পরে আবার স্বামীয়ত্ৰীব মধুর মিলন হইল । 
বার্থমনোবথ প্রেমিক সদাগর-_আশ্বিনে শাস্তির নিকট বিদায় নিতে 
আসিল--বিদার নেও শান্তি বন্ত বাই আপন দেশ।৮_ নির্বিকার ভাবে 
শান্তি উত্তর করিল -  “তুমিত পুকব জাতি আমি জাতে নারী । 
আমারও কি শক্তি আছে বিদায় দিতে পারি ॥” 
_ তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই আবার বিদায়ের কথা কি? সুচতুরা 
শাস্তি শেষ পর্য্যন্ত কোনও ক্রটীব মধ্যে পড়িল না । 
কাহিনী এই পধ্যন্ত। গীতেব শেষে রসব্রিতার ভণিতা আছে, কিন্তু তাহা হইতে 
তাহার বিশেষ কোনও পরিচষ পাওয়া যায় ন| । 
প্বারমাসে তেরপদ লহরে গণিয়| | 
এগীত রচিল কোন শ্রীধর বাণিয়া ॥ 
শ্রীধর বাণিয়া না হয় ধরন তার বাঁপ। 
যেবা গায় যেবা শুনে খণ্ডে মহাপাপ ॥ 
ঢোল বাজে ঘণ্টা! বাজে আর বাজে কাশী। 
লোকে জিজ্ঞাসিলে কইও শাস্তির বারমাসী ৷৷” (ক) 


. শ্রীরাজমোহন নাথ, বি, ই, 


৪) প্রীহট জিলার নৌকাটানার কোনও স্বী আচার আছে বলিয়া কখনও 
শোনা যাব নাই । | 

প্রীহটট জিলায় গ্রাম্য ভাষায় ধামালি শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া ধামাইল’ শব্দ 
ব্যবহৃত হইর! থাকে। বিশুদ্ধ আসামী ভাষায় “ধেমালি” শব্দের ব্যবহার আছে, 
“ধামালি ও সমস্থ সময় বলা হয়। সম্ভবতঃ ধেমালি ও ধামাইল একই শব্দ । 
তবে বাবহারে অর্ছেন পাৰ্থক্য হইয়। পড়িয়াছে ।-_সম্পাদক 


জীহটের মাত 


মাথবত কুমারীদের পালনীয় একটা ব্রতরূপে শ্রীহট সমাজে প্রচলিত আছে। 
সহরে ইহা প্রায় লোপ পাইয়াছে ; গ্রামে এখনও ইহা প্রায়ই আচরিত হইতে দেখা 
বায়। মাথমাঁপে এই ব্রতের কার্ধা করা হয় বলিয়া ইহা “মাঘব্রত” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। পৌষের সংক্রান্তি (উত্তরায়ণ সংক্রান্তি) হইতে আরম্ভ করিয়া 
মাঘের শেষ সংক্রান্তি পর্যন্ত ইহার কার্ধা করিতে হয়। কুমারীগণ অতি প্রতুাষে 
স্নান ( সাধারণতঃ পুকুরের ঠাণ্ডা জলে ) করিরা আসিয়া এই ব্রতের কাৰ্য্য করিয়া 
থাকে। ইহা কোনও শান্্বিহিত নহে। ইহাতে কোনও ব্ৰাহ্মণ পুবোহিতের 
প্রয়োজন হয় না। ইহার পুরোহিতের কাৰ্য্য করিয়া থাকেন ঘরের সব্বপেক্ষা 
_ বরস্কা গৃহিণী । অনেক স্থলেই কুমারী কন্তার মাতা স্বয্ং। ইহার মন্ত্র হিন্দুসমাজে 


পুজা পাব্ৰণে প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র নহে। ইহা বাঙ্গালা এবং তাহাও পুর্ব 


হইতে প্রচলিত একপ্রকার স্থানীয় বাজালা। ইহার মন্ত্র হইতে দেখা যায় ইহ! 
স্থলতঃ শুধু নিজের সুখ স্বচ্ছন্দে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া 
উৎকৃষ্ট আহারে উদর পূর্তি করতঃ জীবন অতিবাহিত করার একটা কামনাত্মক 
কাধ্য। পুকুরের মত একটা ক্ষুদ্ৰাকৃতি গর্ত করিয়া তাহার পৃৰবপপারে এক ছোট 
বেদীর উপর ক্ষুত্রাকারের দুইটা মৃত্তিকা গোলক বা মুৎপিণ্ড ( মাটীর বলের ন্যায় 
তৈয়ারী দ্বইটী গোলাকার ডিম্ব ) রাখা হয় ; ইহাদিগকে দেউল বলা হয়। 

অনেকগুলি ছূর্বাঘাসের দ্বারা প্রস্তুত একটা গুচ্ছদ্বারা এ পুকুরে দেওয়া জল 
. একটা মন্ত্র পাঠপর্বক আলোড়ন করিয়া এ দূৰ্ব্বাপ্ুচ্ছ পূর্বোক্ত মৃত্তিকা গোলক" 
দুয়ের উপর রক্ষিত হয় । তারপর ফুলদ্বারা অন্তান্ প্রস্তুত মণ্ডলের (এক একটা 
ফুল এক একটা মণ্ডলের উপর (মন্ত্ৰপাঠপূৰ্বক) এক একটা কথা বলিয়া! দিয়া ) পূজা 
করিয়া সবশেষে মণ্ডলের শেষ সীমায় অঙ্কিত প্রবেশ দ্বারে বা প্রবেশ পথে স্বৰ্গদ্বার 
পূজা হইল বলিয়া অবশিষ্ট ফুল দিয়া পূজা করিয়া ভূমিঠ প্রণাম করতঃ ব্রতের 
কাধ্য শেষে করা হয়। পূৰ্ব্ব বন্গের গ্ৰামেও এই প্রকার ব্রত আচরিত হইতে আমি 
দেখিয়াছি । কিন্ত মন্ত্ৰ কি বলা হয় তাহা! আমি তখন (ইহা প্ৰায় ৩৫।৩৬ 
বৎসর আগের কথ। ) অচুসন্ধান করি নাই৷ . 


শ্রহটের মাঘব্রত ৪৬ 
মণ্ডলের মোটামুটী বিবরণ এই £--ব্রত পূব্ব'গুখী হইয়া করিতে হয়। 
পূৰ্ব্বোক্ত পুকুরের পশ্চিম দিকে চাঁউলের ও অন্যান্য বস্তুর, যথা, ইট ও তুষ 
(ধানের খোসা পোড়ান ) ইত্যাদির গুড়িদ্বারা বসিবার জন্য মাটীতে একটা 
আসনের মত চিত্র অঙ্কিত করা হয়। ইহাতে বসিয়! ব্রতের কাৰ্য্য করিতে হয়। 
পুকুরের পূৰ্ব্বপারে পূর্বোক্ত বেদীর পূর্বদিকে ( অনেক স্থলে রেখাঙ্কিত ক্ষেত্র 
মধ্যেই ) চন্দ্ৰ, কুর্ধ্, একখানা থালা ও একটা ভৃঙ্গার বিভিন্ন রঙেব গুড়িঘারা 
অঙ্কিত করা হয়। ৰ 

ব্রতকারিণীর ও পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে চতুৰ্দ্দিকে অঙ্কিত রেখার মধ্যে ব্রিকোণাঁ- 
কার পৃথিবী, চারিটী মনুষ্যমূ্তি ও সর্ধনিয্নে নিয়্রেখার মধ্যস্থলে বেখানে অঙ্কিত 
আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশদ্বার দেওয়া হয় তাহার উভয় দিকে দুইটা মনুষ্যমূৰ্ততি 
গুড়িত্বারা অঙ্কিত করা হয়। উক্ত অঙ্কিত ক্ষেত্রের ভিতরে বিভিন্ন অলঙ্কার, সাড়ি 
ইত্যাদি গুড়িদ্বারা অঙ্কিত করা হইয়া থাকে । 

' এই সমস্ত পূজার মন্ত্ৰ নিম্নলিখিতকপ ৷ 

১। পপিৰ্থিম্‌ গেলা ভাসিয়া মুই বর্ত করু (করো ? ) সিঙ্গাসনে বস্ইয়া”। 
এই বলিয়া বসিবার অঙ্কিত আসনে ফুল একটা দিতে হয় । 

২। অঙ্কিত চন্দ্র, হূর্যা, থালা ও ভূঙ্গারে এইবপ ফুল দিতে হয়, নিয়লিখিত 
কথা বলিয়া--চন্দ পুজু ( পুজো ? ) চান্দনে, সুর্ধা পৃজু বন্ধনে, থাল ভাত ভিজার 
পাণি জন্মে জন্মে আয় ( আয়ো, এয়ো ) রাণী ৷” 

৩। তারপর ব্রিকোণাকার ক্ষেত্রে ফুল দিয়া বলিতে হয়--*পির্থিম্‌ পূজি 
তিনকোণ, রাজা পূজি সম্কোণ, এরে পূইজ্তে পাইছ বর বিষ্ণুপুৰী মোর ঘর ৷” 

৪ | তারপর চতুর্দিকে রেখাক্কিত স্থানের মধ্যবর্তী মনুষ্য (পুরুষ ) মৃত্তিগুলিকে 
এক একটা ফুল দিবা বলিতে হয়, “মাঘ মণ্ডল, সোণাঁর কগুল, বাপ রানা, ভাই 
পর্জা। তারপর কতকটা বেগুন গাছ ও বেগুনের মত গুড়িদ্বার| প্রস্তুত মণ্ডলে 
ফুল দিয়! বলিতে হয় "আইঙ্গন বাইঙ্গন গুড়িত্‌ কাটা, জন্মে জন্মে ভাইর বাটা। 
তারপর একটা আয়ত ক্ষেত্রের ভিতরে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বৰ্গ বা আয়ত ক্ষেত্রের মত দীর্ঘ ও 
প্রস্থ লম্ব রেখাসমুহ্ৰারা অঙ্কিত একটা মণ্ডলে ফুল দিয়া বলিতে হয়, “আট পুজি 
আটেশ্বর, স্বামী রাজা পাটেশ্বর।” তারপর একত্ৰীকৃত তিন্টী কুগুলীতে পূজা 
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= তপ্ত সিসি তি পপ ৫৯ পিপিপি পি পি সপ পিসি পরি পা পপ ৯ কা 


উর বলিষা-_“তিন কুণ্ডলী পুজু মুই, তিন রাজ পৃদ্ধ রর আগে 
পূজু বাপের রাজ দুধে ভাতে খাইয়া, তারপর স্বামীর রাজ মইচ্ছে মাংসে খাইয়া, 
তারপর পুত্রের রাজ খির্তে ভাতে থাইয়া। তারপর বিভিন্ন অলঙ্কার ও সাড়ী 
পুজা করিতে হয়। মন্ত্র এইকপ, মুই দিলু গুড়ির সাড়ী মোর ল’গি থাউক পাটের 
সাড়ী ইতাদি। তারপর রেখাঙ্কিত ক্ষেত্রে নিয়স্থ মনুষ্যমূত্তির মধাবর্তী স্থলে সমস্ত 
ফুল দিধা ‘দেউ দুয়ার. ৬ পূজি উঠি স্বৰ্গ দুয়ার বলির! পৃক্তা করিরা প্রণাম 
করিতে হয়। 

পিবৃথিম্‌_-অর্থে পৃথিবী ৷ পৃথিবী পির্থিবী-পিরখিব _ পির্ধিম। তিনকোণ 
পৃথিবী শব্দে ভারতবর্ষকে বুঝাইতেছে।. এই ভারতের প্রাচীন যুগের রাজা পৃথু 
হইতেই পৃথিবী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষ দৃহ্যতঃ প্রায় ত্রিকোণাকার, 
সেজ্জম্ক পৃথিবীকেও তিনকোণ বলা হইয়াছে। 

সম্কোণ--সমকোঁণ । সমকোণ হইলেই ক্ষেত্ৰটী বৰ্গ ব অন্ততঃ আয়ত ক্ষেত্র 
হইতে হইবে। এখান সম্ভবতঃ সনকোণ অর্থে বর্ক্ষেত্রকেই বুকাইতেছে। 
সমকোণ অর্থাৎ কোনও দিকেই কমিবেশী নয়--সম্পূর্ণ বা অক্ষত। রাজ্য পুজি 
সমকোণ-_সমকোণ রাজাকে পুজা করি । অর্থাৎ আমি যে বাঙ্গ্যে বাস করি 
তাহা যেন সমকোণ অর্থাৎ পূৰ্ণাঙ্গ হয়। 

“এরে পুজতে পাইলু বর, বিষ্ণুপুৱী মোর ঘর ৷” ইহা! পূজা করিয়া আমার 
বে পুণ্য হইবে তাহাতে যেন মামি বিষুপুবীতে অর্থাৎ গোলকধাঁমে বাস করিতে 
পারি। এই আকাঙ্কা। 

“পির্থিম্‌ গেলা ভাসিরা, মোই বর্ত করু সিঙ্গাসনে বস্‌ইন্ন৷ ৷” পির্থিম্‌ 
পৃথিবী । বর্ত_-ব্রত।  সিঙ্গাসনে_ সিংহাসনে ।  বস্ইয়া-_বসিয়া | 
পৃথিবী ভাসির! গেল ( তথাপি ) আমি সিংহাসনে বসিয়| ব্রত করিব ৷ 

অর্থাৎ আমি ব্রত সমাপন না করিয়া .ইহার আসন পরিত্যাগ করিব না। 
অন্তগুলি সহজবোধ্য বলিয়া আলোচনা কর! গেল না। 

দুর্ববা্বারা পুবেরক্ত জল আলোড়নের মন্ত্র বিশেষ প্রণিধানযোগা । তাহা এই ৪ 

“আভাপ্রিলা পাণি ফুটি ভাঞ্জুরে, 
মাই বাপুর রাজকিনি পৃজুরে ৷ 
মাই বাপে দিব! পাঠাইলা চাম্প| ফুলের ডালি, 


প্রীহটের মাঘব্রত ৪৮ 
তারে নিয়, দির মুর্খকিনি পাখালি। 
ছলে না ছলে লক্ষ্মীর জলে 
লল সৃকষাই লল পাণি। 
লেখির; জুখির1 ( সাতিকুরা পাণি) 
সাতকুরা পাণি মোর সাত ঢালে যাষ 
এককুরা পাণি মোর বাঁইছালি থালায় । 
বাইছালি খালাইতেরে ফুটি আইলু কাটা, 
ঘাইট্‌খিল| কররে সুরুষাইর বেটা ৷ 
একহাত ঘাইটখিল| আর হাত তৈল, 
( হেনকালে স্রুথাই নাইবারে গেল ) 
নাইয়া ছুইয়া রৌদ্দ দিলা পীঠ, 
তাত পড়িয়া গেলা বর্ণার দিরিশ.। 
বর্ধা সাতভাই পাণিরে যাইতে, 
কুকয়ার ডাক শুনি কুর উঠি মাইতে । 
থাক্‌ পাক্‌ কুরুষা ভাঙ্গ, ডিমু তোর বাসা, 
কাইল কেনে আইলে না সপ্তমীর দশ৷ । 
সপ্তমী অষ্টমী নাল্লে পড়ে খুয়া, 
(মাঘ।ইর বর্তী ভইন পাঞ্জরর হুয়া ।) 
" ম|ঘমাস ধরিয়া মাঘাইর সেবা। 
দেউল পুজি দেউলেশ্বর, মোর বাপ ভাই লক্ষেশ্বৰ |” 
বন্ধনীর ( ব্রেকেটের ) মধাস্থ অংশগুলি সৰ্ব্বত্ৰ পঠিত হয না। পাঠান্তর বোধে 
এইগুদি বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হইল। 
এই সকল মন্ত্রাত্বুক বাক্যগুলি কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণৰ 
করার কোনও উপাব নাই। তবে করেক শত বৎসর পূৰ্ব বে ইহার রচনা 
হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। শব্ধগুলিও স্থানে স্থানে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া অশুদ্ধ- 
রূপে উচ্চারিত হইতেছে। ইহার অনেক শব্দই বর্তমানে দেশীয় কথা ভাবারও 
ব্যবহৃত হয় নাঁ। সুতরাং এই সমস্ত বাক্যের অর্থ বাহির কর! সহজসাধ্য নহে। 
আমরা এ সকল বাক্যের অর্থ সুধীগণ সমক্ষে উপস্থিত করিতে বথাসাধ্য চেষ্টা 


পি 
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করিব । তবে বাকাগুলির সমষ্টিগত ভাবে কোনও অর্থ হইবে না। এবং কি 
উদ্দেশ্যে কোন বাক্য বাবহৃত হইয়াছে তাহাবও সদঘুক্তি বাইর করা সব্বন্ত 
সম্ভবপর নহে। 

এখন এক একটি করিষ! বাকাগুলির আলোচনা কর! ষাউক। 

১। আভাঞ্রিলা পাঁণিফুটি ভাঙুরে | 

আভঙ্জিলা--ভঞ্জন_-ভাজন-_ভাঁবার্থে আলোড়ন । 

আভাঞ্জিলা৷--অভাঞ্জিলা--অভাঞ্জিত--অনালে|ড়িত । 

পাণি--জঅল ( দেশজ ) 

ফুটি--টুকু। পাণিফুটি--জলটুকু | 

ফুটি--টুকু এই অর্থে আসামী ভাষায় “টোপা” শব্দ বাবহৃত হয়। যথা--এ 
টোপা পাণি, এ টোপা গাখীর। একটুকু জল, একটুকু দুধ ( বা দই ) 

ভাঁঞ্চুরে--‘বে’ অনিৰ্পিষ্ঠ সন্বোধনে ব্যবহৃত। যথা = মারে, বাপ্রে, মাইলবে ৷ 
ভাঙু--'ভঞ্জন করি__আলোড়ন কবি ৷ 

প্রাচীন বাঙ্গলায় এরূপ ভাবে “করু” ‘বসু’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে 
পাওষ| ষাব। যথা 


“গৌড়েন্দ্ের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বস্তু !” 
“নাট্যগীত ৰান্ধ বাজু প্ৰতি ঘরে ঘরে” 


“রাঁজকর নাহি, সৰ্ব্বলোকে চসে চম্থ 1” 

“কলসে পতাকা উদ্ভু মন্দির উপরে ৷” 

“হাটঘাট মানা নাহি কক গঙ্গাস্নান ৷" 

( বৃহৎ সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণে উদ্ধত বৈষ্ণব কৰি তারানন্দ। পৃঃ ৩৯৬)) 

২। মাই বাপুৰ বাঁজকিনি পূজুৱে ৷ 

মাই- মা, মাতৃশব্দজ । হিন্দিতে “মাই” শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 
প্রাচীন বাঙ্গালায়--‘মাইর’ অপত্রংশ “আই” শব্দেবও ব্যবহার দেখা বায়। 
আসামী ভাষায় ‘আই? শব্দ ‘মা’ অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে । ২থ|--“ও আই ও” 
---ও মাগো ৷ বাপুর-_বাপের। 

রাজ__রাঁজ্য । কিনি--খিনি--টী । 

রে- পূর্ব্রে বলা হইয়াছে। নু 


শ্রীহট্টের মাঘত্রত ৫০ 


ৰ" Lose সপ১পত = এলত 


পৃজুঁ পুজা করি--পূর্বর প্রদর্শিত ভাঞ্চু, কক প্রভৃতির ন্যায় । 
সমস্ত পংক্তি--আমি মা বাপের রাজটা পূজা করি। 
৩। মাই বাপে দিয়া পাঠাইল| চাম্পা ফুলের ডালি । ডালি--শব্দে উপ- 
ঢৌকন বুঝায় । কিন্তু এখানে ‘ডালি’ শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় 
না। এখানে ডালি শব ডাল’--শাখা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হয়। সুখ প্রক্ষলন অর্থাৎ দত্ত ধাবনের অন্ত ডালেরই প্রয়োজন হয়। নিম, খদির 
প্রভৃতি বৃক্ষের ডাল দন্তধাবনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চাম্পা ফুলের ডাল তিক্তত্ব 
হেতৃতে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে । সমস্ত পংক্তির অর্থ--আমার মা ও বাবা 
-মাতা পিতা চাম্পাফুল গাছের ভাল পাঠাইয়াছেন। 

৪। “তারে দিয়া দিয়া মুখখিনি পাখালি, ৷ 

তাহাদ্বারা মুখ ( দস্তধাবনপূব্বক ) প্রক্ষালন করি। কিনি--খিনি--টী ৷ 
পাথালি--প্রক্ষালন শব্দজাত_ প্রক্ষালন করি-_বুই ৷ দিয়া দিয় জোৱর দেওয়ার 
জন্য দ্বিত্ব ( দুইবার বাবহার করা হইয়াছে। 

৫ | ‘ছলে না ছলে লক্ষ্মীর জলে । 

ছলে না ছলে _কোনও ছল বা কৌশল করিয়া । 
লক্ষ্মীর জলে--পক্মীন্প জলে । ‘চল’ শব্দ উহ । কোনও ছল বা কৌশল করিয়া 
লল্গীরূপ জলে চল বাই । | 
' ৬। লিলক্ুকুষাই লল পানি ৷ 

সুরুযাই---সুর্য্য। কুরধ্য শব্দের অপভ্ৰংশ স্রুষাই হইয়াছে। যথা লক্ষণ বা 
লক্ষ্মী শব্দে লখাই । নুরুযাই কোনও এক ব্যক্তির নাম। তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া বলা হইতেছে । “হে স্থক্লযাই, পানি অর্থাৎ জল লও। ল অর্থ লও । 
নিশ্চিতার্থে বা জোর বুঝাইবার অন্ত ‘ল’ শব্দ বাবার উচ্চারিত হইয়াছে। 

৭ । “লেখিয়া জুখিয়া সাতকুরা পানি ।” 

লেখিয়া--গণন| করিয়া। ইহা আসামী ভাষায় অগ্থাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
যথা “ইবিলাক্‌ লেখিলোৱা ৷” এইগুলি গণনা করিষা লও ।- জুখিয়|--মাপিয়| _ 
পৰিমাণ করিয়| ৷ ইহাঁও আসামী ভাষায় অগ্ভাপি ব্যবহৃত হয় । লেখিয়া জুখিয়া - 
ঠিক পরিমাপ করিয়া । কমি বেশী না হয়। 


কি 


৫১ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
কুরা-_খুরা শব্দের অপভ্ৰংশ বলির! মনে হয । 
খুরা--নিয়দেশে চক্ৰাকৃতি অবস্থান পদার্থ বিশিষ্ট একপ্রকার বাটী। ইহাকে 
খুরা বাটাও বলা হইত। খুরা দেশজ শব্দে পদ বুঝা বাষ। বথা চৌকির থুরা বা 
পা । এখানে খুরা বাটিতে ও পদস্থানীয় পদার্থ বিশিষ্ট বাটী বুঝা বাইতেছে। 
সাতকুবা--একটী পবিমাণ মাত্র । 
পানি_ক্ল। 
৮1 সাতকুরা পানি মোর সাত ঢালে বার” । 
‘মোর'-- অনিরসিষ্টার্বে ব্যবহৃত, বিশেব অর্থবাচক নয | 
চালে-__ডালে ( অশুদ্ধ উচ্চারিত ।)_-দিকে। 
ডাল -শাখ| ৷ শাখা শব্দ হইতে দিক্‌ বুঝাইতেছে। সাতকুর! অর্থাৎ কতক- 
পরিমাণ জল সাতদিকে অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে যায় । 
৯। '“এককুরা পানি মোর বাইছালি থালায় ৷’ 
এককুরা-সামান্যার্থে ব্যবহ্ৃত-__কতটুকু ৷ 
বাইছালি-_ভাইছালি-_হু'ইছালি শব্বজ। ভূমিচপন হইতে ভূ ইচালি ও তাহা 
হইতে ভাইছালি_-বাইছালি অপ্রংশ রূপে সৃষ্ট হইয়াছে । থালার-_খেলায । 
ভূইচ|লি থেসাধ অৰ্থাৎ আন্দোলিত হয়। কতটুকু জল আন্দোলিত হইতেছে। 
১০। “বাইছালি থালাইতে রে ফুটি আইলু কাটা”। 
আইলু-_আইন্থ- আসিয়াছি। ন ও লতে অভেদ। আন্দোলিত জলের 
মধ্যে জল আন্দোলন করিয়! খেল! করিবার সময় কাটা ফুটিয়া, কাটাবিদ্ধ হইয়া, 
অসিয়াছি। “হু শব্দ অতীত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন 
বাঙ্ধালায়ই ইহার প্রভূত ব্যবহার দেখা যায় - করিন্থ, আইমু ইত্যাদি। আধুনিক 
বাঁঙালার ইহার ব্যবহার প্রায় লুপ্ত হইয়াছে । সংস্কতে হি” শব্দ নিশ্চায়ার্থে ও 
বিতর্কর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “হু” শব্দের ব্যবহারের নিয়ে কয়েকটী দৃষ্টাস্ত 
দেওর! গেল £-_ 
“সে পাপ করিতে যদি থাকে তব মন। 


করহ এতেক পাপ কহিন্থ এখন ॥ 
যখন বালক ছিলে পিতা ছিন্ন আমি, 
এখন বালক আমি পিতা হেলা তুমি।” _ ক্ৃত্তিবাস। 


ৰ 
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"ছি মোরা স্থলোচনে গোরাবরী তীরে 
কোপত কোপতী বথা উচ্চ বৃক্ষ ছুড়ে - 
বাধি নীড় থাকে সুখে ৷” 
( মেঘনাদ বধ) । 
১১ | থাইট্‌খিল| কররে সুরুখাইর বেটা ।' 
ঘাইট--গাইট--গিট--গ্রন্থি । 


খিল|---থিল| ৷ গাইট বা গ্রন্থি স্থিত খিল! ৷ ঘিলা কর। ঘিলা দ্বারা ঘর্ষণ কর। 
বর্ষণ করিযা কণ্টক বিন্ধম|নটীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন কর। খিল! একটা লতার 
ফল। ইহা কাপড় সেলাই করিবার জন্তু পালিশ করিতে ও গাত্র মাৰ্জ্জন| করিতে 
এবং ইহার শশীস মন্তক ধৌত কবিতে বাবহৃত হইরা থাকে । প্রাচীন কালে 
গাত্র মাৰ্জ্জন করিতে সাবানের পরিবর্তে ইহা বাবহৃত হইত। তেল এবং ঘিলা দ্বার! 
ঘৰ্ষণ করিয়া শরীব পরিষ্কার করিবার রীতি পূর্বেও ছিল তাহা আমরা ষষ্টবরের 
রচিত পূৰ্ব্বকালে আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত পদ্মপুরাণ ( মনসার ভাসান ) 
নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই। সাহ রাজার কন্যা সুবিথ্যাত সাধ্বী বিপুলাকে 
বিবাহ করিবার জন্য সাহ রাজধানী উজানি-নগর যাওয়ার পূৰ্ব্বে নিজ বাড়ী চম্পক 
নগরে সান কবিবাব সময় লক্ষ্মীধর উঃ লখাইকে তৈল ও দিলা দ্বারা পরিষ্ার করা 
হইয়াছিল ইহা কবির উক্তি । যথা 


“তৈল ঘিলা দিলা লখাইরে ৷ 
হৈ গেল নিৰ্ম্মল ॥ 
চতুৰ্দ্দিকে নারীগণে ঢালে 

সুবাসিত জল” | 
গাত্রিমার্জনে তৈলের সঙ্গে ঘিলার নিকট সম্বন্ধ থাকার জন্যই হয়তঃ সময়ক্রমে 
তৈলের সঙ্গে দিলার পবিবর্তে হলুর ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই তৈল হলুদ 
ব্যবহারকে ও এতদেশে এখনও প্বাইটুখিলা” বলিয়া থাকে। আমাদের দেশে 
বিবাহের পর ব্যবহারিক চতুর্থ মঙ্গলের দিনে বরকন্াকে সান করাঁনের সময় বরকল্ঠার 
হস্তে তৈল ও হলুদ দেওরা হয়। ইহা একে অন্তের হন্তে প্রলিপ্ত করিতে হয় 
বল্িষ! রীতি প্রচলিত আছে। বিবাহের ৪র্থ দিনে কর্তব্য “চতুৰ্থী কর্মের ( যাহা 


চি 


৫৩ টি সাহিত্-পরিষং-পতজিকা = 


ভব ও RS. ee Ame হক লি =) | এপ, (ক্ৰ Toa ০) কুচ-। | সুনা =, ইতি 24894, 


EAC বিবাহের রাত্রেই অনেকাংশে অহুষ্তিত হুইয়া থাকে ) 
পরিবর্তে চতুর্ঘনঙ্গণ নানক চতুৰ্থদিনের কাধ্যের বাবহার প্রচলিত হইয়াছে। 

সুরুষাইর বেটা-্ুরুাই অর্থাৎ স্থধ্যনামক বেটা । স্থখ্যু নামধেয় ব্যক্তি । 
হে সূর্য্য নামক লোক তুমি গ্রন্থিস্থিত খিলা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া কণ্টকাবিৰ স্থান সুস্থ 
বা স্বাভাবিক কর। 

১২। “একহাত বাইট খিলা আর হাত তৈল ৷” 

হাত-স্বরাস্ত ( অকারাস্ত ) উচ্চারণ সপ্তমীর অর্থে হইয়াছে । 

একহাত-_একহাঁতে। ( সপ্রণীর অর্থে প্রন! ) বাবহার এই জিলায় সাধারণ 
কথ্য ভাষায় অষ্তাপি বহুস্থানে দৃষ্ট হয। যথা--ঘর যাও, থাল মাছ আছে, মাদুর 
বস। লেখ্য বাঙ্গালা ভাষায় ও এইরূপ ব্যবহার বিরল নহে । যথা--আমি খন 
একদিবস সেখানে যাঁইতেছিলাম। রবিবার মৎস্ত ভক্ষণ নিষেধ । 

তৈল মর্দানের সঙ্গে ঘিলা দারা ঘর্ষপের জন্য ঘিলা নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। তেল 
ও খিলা দ্বার! গাত্র মাৰ্জ্জনের ব্যবহারের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়) 

একহাতে গাইট বা গ্রন্থিস্থিত ঘিলা ও অন্ত হাতে তৈল নিয়া “গিয়াছিল' উহ 
আছে । বিলাকে বিশেষ মূল্যবান মনে কবিরাই সম্ভবতঃ বস্ুথণ্ডে গ্রন্থি দিয়া রাখা 
হইত । 

আমাদের দেশে প্রচলিত সুপ্রসিন্ধ ইটার দেওয়ান পরিবাবের কটুধিত্বার গানে 
ও এমী স্থানে ১মাস্ত শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । 

স্বুমতনে উঠিয়া মিয়ায় হাত লইল! ঝারি 
উজু করি নমাজ পড়ইন যাইত! শ্বশুর বাড়ী ৷” 
১৩। “হেনকালে নুরঘাই নাইবাবে গেলা ৷’ 
ইহা সাধারণতঃ পঠিত হয় না। 
১৪ । প্নাইয়া ছুইষা রৌদ্দ দিলা পীঠ |” 


নাইয়|-- সহজবোধ্য । দুইয়া--ধুইয়া শব্দের অশুদ্ধ হস্থ উচ্চারণ । 
রৌদ্দ__বৌদ্র শব্দের অশ্ুন্ধ উচ্চাবণ। 


রৌদ-_পমী স্থানে ১মা ব্যবহার । = 
রৌদে বা রৌদ্ৰেতে ! | 
গান কি মৌ কা নৌ দেওনা হইল সত নী অঙ্ক 


১৫ | “তাথ পড়িরা গেলা বরমার দিরিশ ।” 
তাখ--তাও --“ত” স্থানে অশুদ্ধ থকারাস্ত উচ্চারণ। দ্বিত্ব তকার এর 
অশুদ্ধ প্রয়োগ। ‘তাৎ তাতে বা তাহাতে শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ-_-দেশ প্রচলিত 
শব্দ। ‘ত’ল্তদ্ধিত মীর অর্থে তস-্তঃ প্রত্যয়ের বিসর্গলোপে উচ্চারণ। 
তাঁত অৰ্থ তাহাতে ৷ দ্বিত্ব ৭ মী। তান্ত শব্দে গনীর অৰ্থেও তসের প্রয়োগ 
আছে। এত্ত নেও ত,ত নেও। ইহা হইতে নেও, তাহা হইতে নেও। বর্মার 
_ ব্রহ্মার অশুদ্ধ উচ্চারণ । দিরিশ --দৃষ্টি ৷ 
তাত্ত-তাহাতে ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়িয়া গেল। হসন্ত ‘ত’ কারের ৭মীর অথে 
প্রয়োগ এদেশীর সাধারণ কথ্য ভাঁষার এখনও যোজিত পাওয়া যায়। 
যথ|--এত্‌ দেও তাত্‌ দেও ৷ প্রচলিত শব্দে আসামী ভাষায় ও ইহার প্রয়োগ আছে । 
তাত দিম, তাত. দিম্‌, তয় ন করিবাঁ। সেইটাতে দিব, সেইটাতে দিব ভয় করিও না। 
গাড়ীতে UC: % গাঁড়োয়ানকে ইহা বলিযা 
ছিল। 
কোন সময়ে কি উপলক্ষে ব্রহ্মার দৃষ্টি পঙিয়াছিল তাহা নিয্নে বলা হইতেছে । 
১৬ | ণবব্মা সাতভাই পানিরে যাইতে ৷” 
পানিরে--পানিতে অর্থাৎ জলে। ৭মীর অর্থে ২যা বিভক্তির “রে” ৷ 
সাত-_ অকারাস্ত উচ্চারণে, সম্পূর্ণ ও নিশ্চয়াৰ্থ বুঝাইতেছে। 
সাত ভাই : সাতটি ভাইই। 
শ্রদ্ধা সাতভাইই যখন জলে বাইতেছিলেন । 
১৭। কুরুয়ার ডাঁকশুনি কুর উঠি আইতে । 
কুরুয়া পক্ষীবিশেষ । মত্স্তখাদক বণিয়া খ্যাত। 
কুর--, "মীর অর্থে অকাঁবাস্ত উচ্চাবণ। কুর=কুলে। 
কুরুরাব ডাক শুনিয়া ভয়ে ভীত হইয়া কুলে উঠিয়া যখন আসিতেছিলেন (তখন) 
রদ্ধার দৃষ্টি পড়িত্না ছল ৷ 
১৮। থাক থাক কুরুয়া ভাঙ্গড়িমু তর বাসা ৷” 
শুদ্ধ পাঠ--“থাক থাক কুরুস্বা ভাঙ্গিমু তোৰ বাসা ৷” 
ষেহেতু--কুক্লয়ার ডাক শুনিয়া ব্রহ্ম| সাতভাই জলে যাওয়ার সময় ভীত হইয়া 


৫৫ শ্ীহট্ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ছিলেন সে ভজন্ত কুরুয়াকে ধমক দিষা শাসনের ভাবে বলা হইতেছে, বে কুরুঘা 
তুই অপেক্ষা কর, তোর বাসা আমি ভাঙ্গিয়া দিব | 

ভাঙ্গিমু_ভাঙ্গিয়া দিব । খাইমু ; যাইমু , করিমু, ঘুমাইমু ইতাদি খাইব, 
বাঁইব, করিব, ঘুমাইব ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে ভবিষ্যনৰ্থে গ্রাম্য ভাষার এ জিলার 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সংস্কৃত লট ক্রিষা বিভক্তির উত্তম পুকষ ১চনের স্তাঁমি হইতে 
“করিব'র পরিবর্তে করিমু ইত্যাদি ক্রিয়াপদের স্থষ্টি হইফাছে বলিষা মনে হয়। পূৰ্ব্ব- 
বঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি জিলায়ও একপ শব্দের বাবহাঁর গ্রাম্য কথায় আছে । তবে 
তাহাতে শ্রীহট কিলার প্রচলিত করিমু, খাইমু, ইত্যাদির “ই” লোপে খামু, যামু 
কর্মু, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইযা থাকে । ময়মনসিংহ জেলা ‘মু’র পরিবর্তে বাম’ 
ব্যবহৃত হয। বথ|-- খাইবাম্‌ যাইবাম্‌, কইরবাম্‌। যথা--দযাডা না বানরডা 
খাড়ডা ছিইড়া ফেল্বাম। ইহাতে নিকটবর্তী শ্রীহট্র জেলার ইকারের বর্তমানতা 
দেখা যাঁয়। কিন্ত ‘মু’র পরিবর্তে বাম্‌ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

বৃহৎ সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণে রচনার রীতি প্রকরণে শ্রীহট্রবাসা রাণয়ণ হইতে 
উদ্ধৃত বলিয়া করেকটা বাকা দেখান হইন্াছে ও তাহাতে পাইবাম্‌ ও বাইবাঁম্‌ ছুইটী 
ক্রিয়াপদ দেখান হইয়াছে । ইহ! সম্ভবতঃ শ্রীহটের সীমান্তবর্তী কোনও মধমনসিংহ 
নিবাসী লোকের দ্বারা রচিত। ময়মনগিংহ সীমান্ত নিবাসী কোনও গীহট্জিলাস্থ 
লোকের দ্বারা রচিত হওয়াও অসম্ভব না হইতে পারে। জিলাদ্বয়ের সীমান্তবাসী 
লোকের ভাষা প্রায় সদৃশ দেখা বার । তবে শ্ৰীহট্ট জিলার কোনও স্থানে-_ময়মন- 
সিংহ সীমার নিকটবর্তী স্থানেও বর্তমানে পাইবাম্‌, যাইবাম্‌ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতে 
শুনিতে পাইয়াছি বণিয়া মনে হয় না। উল্লেখ প্রয়োজন যষ্ঠীবরের পদ্মপুরাণেও 
খাম্‌ , যাম্‌ এর মত শব্দের ব্যবহার আমি দেখিতে পাইয়াছি। 

আসামী ভাষায় কেবল “ম্‌” (হ্সস্ত ম) ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বথা_থাম্‌, 
যাম্‌ ইত্যারি। উপরোক্ত “তাৎ দিম্‌ তাৎ দিম্‌ তয় ন করিবা” বাক্যে তাহা দেখিতে 
বাইবে ৷ 

এখানে ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে ন! বে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নশব্দ 
বিভিন্নাকারে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হইয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এবং তাহাই 
শুদ্ধ বলিয়! গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বলা হয় যোজনাস্তে ভাষার বিভিন্নতা 
হর়। ইহা খুব অতিশরোক্তি নঘ। এই অজন্তই কথ্য ভাষার বঙ্গদেশেরই ভিন্ন 


ৰ 


শ্রীহট্ের মাঘব্রত ৫৬ 


ভিন্ন স্থানে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাবহৃত হয়। বথ| পশ্চিমবঙ্গে অর্দেককে 
আর্দেক, দুপহরকে ( দুই প্রহর ) দুখুর, প্রাচীরকে পাচিল, অমৃতকে অমৰ্ত্ত ভআতৃবধুকে 
( দেশজ কূপে ছোট ভাইর স্ত্রী) ভাদ্র বধৃকপে ব্যবহার করা৷ হব। যশোহরে ‘ন’ 
(দত্ত ন)'ল, রূপেও ‘ল’ দন্ত ন বপে উচ্চাররিত হইয়া থাকে । বগা - নৌকা লৌকা = 
লক্ষণ-__নক্ষণ ইত্যাদি ৷ রাজসাহী জিলাব্_'র’ অরূপে ও ‘অ’ 'র’ রূপে উচ্চারিত 
হব । বথা।_ রমণী_ অমণী, রাজা-__-আজা, রাম__আম, অবনী- রবনী, অমল-_ক্মল 
ইত্যাদি ৷ পূৰ্ব্ববঙ্গে খকার ‘র’ফলা কপে ও ‘ড়’ “র” রূপে উচ্চারিত হয়। যথ! 
দূঢ-দ্রঢ, ঘোড়া-_ ঘোরা, দড়ি দরি ইত্যাদি। আসামী ভাষার ( আপার 
আসনের ) (Standard 18089989) ছোঁষালী ( বালিকা ) শব্ধ কামরূপে 
ছোলী ও ছোষালী এই ছুইভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ( ছোলী-_বালক, ছোষালী__ 
বালিকা ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোত্‌ কুত্ৰ কোথায় কামৰপে কোক্‌ রূপে, 
ও অনেক স্থলে সপ্তনীব হসস্ত ত্‌ স্থানে দ্বিতীয়ার চিহ্ন হসন্ত কৃ বপে ব্যবহৃত 
ইইয়া থাকে। যথা বোপাও কোক্‌ বাবা? উত্তর--হাজক্‌ বাম্‌। বাবাহে 
কৌথায যাবে ? হাজতে যাইব ৷ 


আমাদের এই শ্রীহট জিলার বিভিন্ন অংশেই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত 
হইয়া যোজনাস্তে ভাষার বিভিন্নতার সাক্ষ্য দিবা থাকে। “গোঁবাট' শব্দ 
( গোবস্ন--গোপথ 0০৮৮৪৮৮ ) ময়মনসিংহ জিলার নিকটবর্তী সুনামগঞ্জ 
সবডিবিসনের কতক অংশে ও তন্নিকটস্থ ময়মনসিংহ জিলার অংশে গুরাটু রূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীহট্র জিপার পূর্বদিগণবর্তী করিমগঞ্জ সবডিবিসনের 
পূর্বাংশে “বাশ” ও ‘ঘাস’ প্রস্থৃতি শব্দ হসন্ত দস্তা সকারের স্থলবর্তী ( বাশের 
তালব্য শকে দন্ত স মনে করিয়া ) বিসর্ণ যোগে বাঃ, ঘাঃ হইতে সোজাস্থুজি বা ও 
ঘা প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হইরা থাকে । এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে আসামী 
ভাষায় ও বাশ ও ঘাস বাহ্‌ ও ঘাহ্রূপে উচ্চারিত হয়। তবে তাহা হসন্ত হ্‌’ 
কার যোগে লিখিত হুইয়া থাকে । করিমগঞ্জের বা ও ঘা আসামী ভাষা হইতে 
গৃহীত হইয়াছে বল! সঙ্গত হইবে না। আসাম ও শ্রীহট্টের এই অংশের মধ্যে 
( রেলওয়ে প্রবর্তিত হওয়ার পূবেব'র ) অলঙ্খনীয় উত্তর কাছাড়ের পববতি, নওগাঙ্গ 
ও শিবসাগর জিলাৰ (জামুগুড়ি ও গরম পানি পর্যন্ত বিস্তৃত) মিকির পৰ্বত ও 


৫৭ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পারিষৎ-পত্রিকা 


লভ ডৰ ৮ | ভষ্ম TS Ct উপ প৯ত পথ ৯ পল ৪ 
১ পপি সি লা পপর লিপ পলি SN পা পা পা NAN পা লম চি পা লি এ তা লা দাত A তাচ দা তা 


জি 
হেতু তাহা অন্থমিতও হইতে পারে নী। খাসিয়া পর্বতের নিকটবর্তী প্রীহট্র 
কিলার জবস্তিরা পরগণার জাফ্লঙ্দেব নিকট আসামী ভাষাভাষী কয়েকটি চুটীয়া 
পরিবার থাকা হেতৃতেও তথাকার অধিবাসী কোনও আসামী কথা গ্রহণ কবে 
নাই । এই ছুটীয়ারা ব্রহ্মদেশীয় লোক (মান) কর্তৃক আসাদ আক্রমণের সমষে 
পালাইয়া এখানে আসিরাছিল । সম্ভবতঃ খাসিয়া পৰব্ব'তের পথে ইহারা এখানে 
আসিযাছিল । শীযুক্ত বেণুধর রাজখোৱা মহাশযের “Notes on Sylhetee 
011906" নামক পুস্তিকার অনুমান সমূহ যে অপসিদ্ধান্তের উপর দণ্ডায়মান 
করা হইয়াছে তাহা এ সমস্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে । 

১৯। “কাইল কেনে আইলে না সপ্তমীর দশ! ।” 

কাইল-_কাল ( গতকলা )। শ্রীহতের গ্রাম্য ভাষায় অনেক স্থলে একটা ‘ই’ 
অতিরিক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বথা--গাইল ( দেশজ ) গালি। 
আইলে ন!- আসিলে না। তুমি কাল কেন আসিলে না, অর্থাৎ কাল কেন আস 
নাই; আজ সপ্তমীর দশা অর্থাৎ সপ্তমী তিথি উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ 
মাথী সপ্তনীর কথ! বল! হইতেছে । 

২০ । সপ্তমী অষ্টমী নাল্লে পড়ে খুৰা” । 

নাল্লেঁনালে-দোদ্গা--দবল বেপা ক্ৰমে (In a stxaight line) 
স্তবাং ভাবার্ধে বরাবর (০০000050815), | 

খুয়া _ কুয়|--দেশজ--কুয়াসা ৷ সপ্তমী অষ্টমী প্রভৃতি দিনে ব্রাবব সমস্ত 
দিন ব্যাপী শিশির পাত হইয়া থাকে। স্থতবাং কাল না আলিয়া আজ ( এমী 
দিনে) 'তোমার আসা ঠিক হয় নাই । কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়| বলা হইযাছে 
তাহা উহ্য আছে। অথবা কোনও কোনও স্থানে পঠিত (২১) “মাঘের বরুতি 
ভইন পাঞ্জরের স্থযাকে লক্ষ্য কবিয়াও বলা হইতে পারে। বর্তি= ব্রতী 


শব্দেব অশুদ্ধ উচ্চাবণ | পাঞ্জব--পাঁতিহাড়, পঞ্জবান্তি (10911 ুম্বা-প্রিষ, 
স্নেহের পাত্রী ৷ পাঞ্জরেব স্থযা-অতি স্নেহের বা ভালবাসার পাত্রী - 


২২। মাখ মাস ধরিয়া মাঘাইর সেবা । 


মাঘ মাস ধরিয়া সমস্ত মাঘ ব্যাপিষা। বাপিয়া অর্থে “ধরিনী” শব্দ গ্রাম্য 
ভাঁষাষ ব্যবহৃত হয । বথা|-- আমি সাঁবাদিন ধরিথা কাম করিতেছি । “যাঘাই”-- 


চি 


শ্রীহট্রের মাঘত্রত ৫৮ 
সম্ভবতঃ মাঘ মাসের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা । সমস্ত মাঘ মাস ( ধরিয়া ) ব্যাপিয়া মাঘ 
মাসের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতার সেবা পূজা হইতেছে তুমি কাল অর্থাৎ পূৰ্ব্বে কেন আস 
নাই । আজ ৭মীতে কেন আসিয়াছ। এখন ৭মী ৮মী হইতে সর্বদা আকাশ 
কুয়াসাতে আচ্ছন্ন হইযা আসিবে, দিন ভাল থাকিবেনা কাজেই ইহাতে আনন্দোৎসবে 
ব্যাঘাত ঘটিবে। 

২৩। দেউল পূজি দেউলেশ্বর ৷ 

দেউল--দেবালয় শব্দজ----মন্দির। ইহার ব্যবহার প্রাচীন বাক্জালায়ই 
প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায। যথা = 

“দেউল জাঙ্গাল আদি দীঘি সরোবর” 

এখানে দেউল শব্দ মন্দির অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে ‘মৃতৎপিঞ্ড'কৈ বা 
মৃংপিণ্ডদ্ধয়কে দেউল বলা হইতেছে। সুতরাং ইহাব অর্থ গ্রহণে কষ্ট কল্পনা ব্যতীত 
উপায়াস্তর দেখা যায় না। দেবোংহশ্বিন্লস্তি। দেবতা ইহাতে আছেন এই অর্থে 
( অন্ত্যর্থে) তঙ্ধিতের ‘ল’ প্রত্যয় করিয়া দেবল--তাহ| হইতে দেব.ল--দেওল--- 
দেউল শব্দ হইয়াছে। দেবতার প্রতীকরূপে মৃৎ্প্গুকে পূজা কর! হইতেছে 
বলিয়া মনে হয়। দেউলেশ্বর মন্দিরেশ্বর শিব বা নারায়ণ [ পরমেশ্বর ] দেউলে- 
শ্বররূপে বা দেউলেশ্বরের গ্রতীকবপে ( দেউলকে ( মৃত্পিগুঘয়কে ) আমি পুজি বা 
পূজ| করিতেছি ৷ দেব শব্দ হইতে দেউ শবের সৃষ্টি হইয়াছে । আসামী ভাষায় 
ইহার নিদর্শন পাঁওয়া ষায়। আসামীতে সম্মানিত কাহাকেও সম্বোধন করিতে 
হইলে দেবতা শব্দের অপত্রংশ দেওতা বা দেউতা বলা হয়। যথা--কেহ ডাকিল 
“মহেন্দ্ৰ ইফালে আহা |” মহেন্দ্র এদিকে আস। উত্তর হইল--“দেউতা যাম্‌ ৷’ 
আজ্ঞা বাইতেহি । আসামীতে মন্দির অর্থে “দেউল” শব্দের পরিবর্তে ‘দৌলশব্দ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষথা--( শিবসাগরস্থ ) শিবদৌল, বিষুদৌল, দেবীদৌল। 

২৪। “মোর বাপ ভাই লক্ষেখবর | 

ইহা প্রার্থনা সুচক। হে দেউলেশ্বর, তোমাকে পূজা করিতেছি আমার পিতা 
ও ভ্রাতাগণ লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষপতি অর্থাৎ খুব ধনী হন। 
পুজার শেষ অংশে “দেউছুয়ার দেউদুয়ার পূজি উঠি স্বৰ্গ দয়ার” বলিয়া সব ফুল 
দিরা বে প্রণাম কর! হয় তাহাতে স্বৰ্গবাসের কামনা করা হয় বলিয়া মনে হয়। দেউ 





৫৯ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লা eee ৯ পিসি পপি পল পা পমা NA পপ পিপি পলস শত পম A IAIN AAA An Ae =- পপি পপি পাপ 


দুযার--নেবতীরদ্বার, সন্গন্য়ার--স্বৰ্গ দ্বার । দেবতা স্বর্গে থাকেন বলিয়া কল্পিত 
হইয়া থাকেন। স্থতরাং দেবতার ( স্বর্ণে ) বাইবার যে দ্বার তাহাই স্বর্গে যাইবার 
দ্বার। তাহাকে আমি পূজা করি অর্থাৎ পথে যেন আমি যাইতে পারি। 

পুকুরের বা গর্ভের জল আলোড়ন করিবাব মন্ত্রের দ্বিতীয পংক্তিতে মাই 
শব্দেব আলোচনাষ বলা হইয়াছে যে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায “আই” শব্দের 
ব্যবহাব আছে। আমাদেব দেশে প্রচলিত ছুর্গোৎসবের সময়ে গীত একটা 
গানে তাহাব ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহাতে বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে হিন্দি শব্দের 
ব্যবহারেবও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা £__ 


*আওবতি করি মাগো মৌরতি তেরা । 
(ও মাগো) রাজবাজ্োশ্বরী মন্দির মে। 
' ভৃঙ্গারের জল দিয়! চবণ পাখালি ৷ 
রত্ব সিংহাসনে চবণ ছুলাও এ ॥ ১॥ 
ভরি কটরা মধু ভোগ লাগাও এ। 
কপূর বেষ্টিত পানে বীড়া জুগাও এ ॥ ২॥ 
জয়া বিজয়! সনে বিরাঙ্গিত গাও এ। 
শিব নাচে ভবানী মৃদঙ্গ বাজাও এ॥ ৩ ॥ 
নন্দী ভৃঙ্গি দেয তাল নাচে দেবগণ। 
ডুম্বর 'বাজাইয়া নাচে দেব ত্ৰিলোচন | ৪ ॥ 
সিঙ্গ বাহনে নাচে ত্রিজগতের আই। 
মধুর মৃষিক নাচে কান্তিক গণাই ॥ ৫ ॥ 
_ মকর বাহনে নাচে ভাগিরধী আই । 
পারাবত বেলায় নাচে লক্ষ্মী সরাই ৷৷ ৬ ॥ 
বলে শ্রীরাম দেবে শুন মা ভবানী । 
জনমে জনমে মাগি চরণ তোমার ॥ ৭ ॥* 
ইহা শুদ্ধভাবে নিয্ললিখিতরূপ পঠিত হইবে £-_ 
“আবতি করি মাগো মূরতি তেরা ( তোমার মূর্তি ) 
রাজ রাজ্যেশ্বরী মন্দির মে ( মন্দিরেতে ) 


শপিং পপ্রতপসপাদাছিত৯ ৯ পিসি পিসি পপাপাপ তত পাপাপ জপ পাম্পি পা তপত জপপ তত সাসপিসিসসপিপলপদলঙগধলিস্ল ১ সিসি পিসি পিইতসশ 


ভূঙ্গারের জল দিয়া চবণ পাখালি। 
তত্ব সিংহাসনে চামর ছুলাও এ ॥ ১ ॥ 
ভরি কটরা মধু ভোগ লাগাও এ ৷ 
কপূর বেষ্টিত পানে বীড়া ষোগাঁও এ ॥ ২ ॥ 
জয়া বিজয়া সনে ব্রাজিত গাও এ! 
শিব নাচে ভবানী মৃদঙ্গ বাজাও এ | ৩ ॥ 
মন্দী ভূঙ্দি দেয় তাল নাচে দেবগণ ৷ 
ডুমুর বাজাইয়া নাচে দেব ত্ৰিলোচন ৷ ৪ ॥ 
সিংহ বাহনে নাচে ভ্রিজগতের আই ৷ 
ময়ূর মৃিক নাচে কার্তিক গণাই ॥ ৫॥ 
মকর বাহনে নাচে ভাগিরথী আই ৷ 
পারাবত ভেলায় নাচে লক্ষ্মী সরাই ॥ ৬ ৷ 
বলে আরাম দেবে শোন মা ভবানি | 
জনমে জনমে মাগি চবণ তোমার ৷৷ ৭॥. 
তেরা--ভোমার (হিন্দি শব্দ ) 
মেহিন্দি ৭ম্যস্ত শব্দ -- তে 
মন্দির মে--মন্দিরেতে ৷ 
সবাই--সরস্বতী শব্দের অপভ্ৰংশ ৷ 
প্রাচীন গ্রাম্য ভাষায় সবস্বতীর অৰ্থে সরাই শব্দের ব্যবহার বহু দেখা ধায় 
থা ॥-_ I 
“নির্ধনীযাধ ধনপ্রয় নাম, 
অমব ষে তারে মরুতে দেখিলাম । 
লক্ষ্মী সবাই খেতে খেতে লবা, 
ভালা শাম থইছিল মোর বাপে 
শ্মশান পুড়া |” 
তালা ভাল, খেত-_(ক্ষত- ক্ষেত্র শব্বেব অপভ্রংস, পুড়া- পোড়া শবেৈর 
অশুদ্ধ উচ্চারণ । 


৬১ শ্রীহট-সাহিভ্য-পরিষং-পঞ্জিকা 


পাপা পাস শৰদজালাপিসিসিসি্পিসিস্পখ সি তত পাতপাপাপ পপি জলত ত পতাত ০৬ সততর ৷ ভপসলাসস সিসি = পদ + ১ ৭১ ০১ পলাশ ৮৯৪ 


লর._ত্রমণ করা। সম্ভবতঃ নড়া শব্ধজাত। লড়া হইতে জাত ভ্রমণ 
বুঝাইতে "দস্তা ন’ স্থানে "ল” ও ড় এবং র এর অভেদ। আমাদের বালাকালে 
ভ্রমণ অর্থে লরা শব্দেব গ্রামা ব্যবহাব শুনিষাছি। যথা লরাত্‌ গেছেন। 
ভ্রমণে বা বেড়াইতে গেছেন। এখন আর এই শব্দের ব্যবহার শুনিতে পাই 
“না। 


ৰ দেউল নামধেষ গোলাকার মৃংপিণ্ডগুলি ও দুৰ্ব্বাগুচ্ছ প্রতিদিন যত্রে 
ব্ক্ষিত হইয়া থাকে। এবং সাত দিনের দেউল ও দুৰ্ব্বাগুচ্ছ একত্রিত হইয়া 
(কোনও সমষে কারণবশতঃ সাতদিনের পবেও হয়) পাড়া প্রতিবেশিনী 
মহিপাগণের সন্মিলনে আনন্দব্বনিজ্ঞাপক গীতিক| সহযোগে পুকুবেব জলে 
নিক্ষিপ্ত হং ৷ ইহা “দেউল ভাসান” নামে উক্ত হইয়া থাকে। এ দিন 
অঙ্কিত মণ্ডলোপরি উপবিষ্ট সম্পন্ন গৃহস্থামীগণেব কুমারীগণ কর্তৃক দেশীষ প্রস্তুত 
বাশ বেতের ছাতা ঘূৰ্ণিত হইয়া থাকে। ছাতার উপর গৃহে প্রস্তুত নাডু, 
বাতাস ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং তাহ ছাতার ঘূৰ্ণণের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে 
পতিত হব ও বালক বালিকার! তাহ! মহানন্দে ভক্ষণ করিযা থাকে । ইহাকে 
দেশীয় কথায় “ছাতি ফিবান* বলা হয় । 

ছাতি ফিবানের দিন অপরাহ্ছে এব রেখাঙ্কিত ক্ষেত্রেব মধ্যে একটী বিস্তৃত 
মণ্ডল অঙ্কিত হয়। প্রতিদিন পূজিত প্রত্যেক মন্ুসমুর্তি, সাঁড়ি ও অলঙ্কারা- 
দির সাত সাতটা করিয়া ইহার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া পূজিত হইয়| থাকে। এই 
অঙ্কিত মণল সমষ্টিগতভাবে “উদ্‌” ( অকারাস্ত উচ্চারণ ) নামে অভিহিত হয় । 
উদ্‌ শব্দের অর্থ প্রকাশ । দেশীয় উচ্চারণে অকারাস্ত উচ্চারণ হইঘ! "উদ 
হইয়াছে। প্রতিদিন যে সমস্ত মণ্ডল দেওয়া হয তাহার একত্রে সমাবেশ বা 
প্রকাশ এই অর্থে উদ শব্দ হইয়া থাকিতে পারে । অথবা ‘উদ্গ’ শব্দে জল। 
জলে যেষন প্রতিবিশ্ব প্রকাশিত হয, সেইরূপ এখানে প্রতিদিন পুজিত মণ্ডলেব 
প্রতিবিষ্ব বা ছবি দেওয়! হয় বলিয়া “উদ” নামাকরণ হইয়া থাকিতে পারে। 
উদ পুজার মন্ত্রাত্মক বাক্যগুলি নি্নলিখিতরুপ :-- 
“গাইয়ে গুবরি উঠানে মণ্ডলী, 
উঠ উঠ ললিতা সুয়াগ চলিতা। 
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স্থয়াগ চলস্তি উদ পৃজস্তি। 
উদ পুজিতে অস্ত না যায়, 
শিয়ালে ডাকতে ভাত না খায় 
কাকে ডাকঙে খুম মা যায়।” 
এই সব বাক্যের অর্থ নিয়্লিখিতর্ূপ কর! ঘাইতে পারে। 
১। “গাইয়ে গোবরি উঠানে মণ্ডলী” । 
গাইয়ের গোবরদ্বারা উঠানে মণ্ডল দিতে হইবে । অর্থাৎ গাই বা গরুর 
গোবরত্ধাবা উঠান মণ্ডল ( মণ্ডন শবন্ধ ) যুক্ত অর্থাৎ সক্গিত করিতে হইবে। 
অর্থাৎ হিন্দু গৃহিণীর প্রচলিত রীতি অহথসারে গোবর দ্বারা উঠানে ছিট। 
দিতে হইবে । গোবর গন্ধ দূরীভূত করে ও স্পর্শদোষ নিবারণ করে বলিঘা 
আধুনিক ফেনাইলের স্থলবর্তীরূপে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল । ইহা 
অতি প্রত্যুষেব কথা বল! হইতেছে। 
২। ‘উঠ উঠ ললিতা, সুযাগ চলিত!’ ৷ 
ললিতা নামক কোনও স্ত্রী লোককে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, হে 
ললিতা! (ভোর হইয়াছে) উঠ উঠ। নিন্রা হইতে গাত্রোখান কর। 
সোহাগ নামক কোনও একটা স্ত্রীলোকের কথা বলা হইতেছে ষে সোহাগ 
চলিতা- সোহাগ চলিবে অর্থাৎ সোহাগ এখনই ঘুম হইতে উঠিয়া কাজে বৃত 
হইবে_বৃত হইতেছে । তুমি উঠ, উঠানে এখনই ছিটা দিতে হইবে ৷ ফ্লং্গ্ধৃত 
ক্রিয়া বিভক্তি প্লট” (First future tense) এর ১ম পুরুষের একবচনেব 
“তা” বিভক্তিযোগে ইহাব উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পুরাতন 
ঘাঙ্গাল| কবিব রচনাতেও এদ্ধপ সংস্কৃত ক্রিয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়া যায। যথা 
"রোদ্দিতি পিষ্র শুক ৷” 
বিদ্যাপতি ৷ 
(বাঙ্গালা বৃহৎ সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরপোদ্ধৃত |) 7, 397. 
উক্ত ছুই পংক্তির পর যাহা বলা হইতেছে তাহা উহার সঙ্গে সম্মিলিত 
অর্থে ব্যবহৃত হ্ষ নাই । 


পপ, 


৬৩ আীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
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৩। “্স্বয়াগ ভিলা 1”) - 

সোয়াগ ( সোহাগ ) চলস্তি--নোয়াগ নামক স্ত্রী লোকটি চলিতেছে 
অর্থাৎ কাজ করিতেছে । উদ পূজ্জস্থি--সে উদ পৃক্গা করিতেছে । এখানেও 
বাঙ্গালা সংস্কৃত ক্রিয়া পদের ব্যবহাব হইষাছে। তবে এখানে একবচন 
স্থলে বহুবচনান্ত ক্ৰিষা পদের অশুদ্ধ ব্যবহার হইয়া চল্‌ ধাতু বর্তমানে লট 
১মার বহুবচনে “অস্ভি” বিভক্তির প্রয়োগ হইযাছে। ইহারও দৃ্টাস্ প্রাচীন 
বাঙ্গালায় আছে । - 

প্রামা সব গাঁয়ন্তি মঙ্গল” 
সত্যপীরেব পাঁচালী | 
[ বৃহৎ সাহিত্য প্রবেশে উদ্ধৃত ] 

চলপ্তি, পূজস্তি শর্ষের অনুকপ ‘যাউচ্ছস্তি’ প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় পাওয়া 
ধায়। উড়িয়া ও নেপালী ভাষাষ বাজালা শব্দের অন্থক্ূপ কোন কোন শব্দ 
ব্যবহৃত হ্য। আসামী ভাষায় বাজালা শব্দের সদৃশ অনেক শব্দ প্রচলিত ৷ 
আসামী ভাষাকে ভিন্ন ভাষা না বলিলেও চলে। ইহাকে বাজালা ভাষার 
প্রাদেশিক কূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন! বলিয়া! মনে হয়। অবশ্য বিজ্ঞ 
ভাষাভিজ্ঞেরা (00110198186) ইহাকে পৃথক ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়া- 
ছেন। ইহার বিভক্তির চিহ্গুলি বাঙ্গালা বিভক্তির বিকৃত রূপ মাত্র। 
কেবল ৫মী-ও "মী বিভক্তির অন্ততব চিহ্ন যথাক্রমে “পরা” ও ‘লৈ’ ইভাব 
নিজস্ব । যথ|--এখান হইতে “ইয়ার পবা”। বাজাবে যাও বাজাঁক লৈ 
থোরা। €মী বিভক্তিৰ “পর” সম্ভবতঃ পার্বত্য জাতির নিকটবর্তী স্থানে 
বাসের কলে দেই ভাষার ৫মীর চিহ্ন “ফ্রাই” ( ফরা-_পরা ) হইতে গৃহীত। 
উল্লেখ প্রয়োজন যে ৫মী বিভক্তির চিহ্ন “হস্তে” অন্তর । প্রাচীন বাঙ্গালায় 
“হস্তে, র বহু ব্যবহার পাওষা যায়। শ্রীহটের গ্রাম্য কথা ভাষায় ও উহা 
প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হইতে শুনিযাছি ॥ যথা--আমি রাম হস্তে ভালা ৷ 
এখন আর ‘হস্তে’ শব্দের ব্যবহার এদেশে শুনিতে পাই না'। 

এমী বিভক্তির অন্যতর চিহু “লৈ’? যথা---বজার লৈ, ঘব লৈ, তালৈ 
( বানাবে, ঘবে, সেখানে ) কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলা ছুঃসাধ্য। 
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শশা 
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এই ‘লৈ’ বিভক্তি আপাব আসামের ভাষাতে (যাহা standard 
আসামী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইষাছে ) ব্যবহৃত হয়। নিম্ন আসামে গমীর চিহ্ন 
কেবল হৃমস্ত ত. ই ব্যবহৃত হইষা থাকে। আপাব আসামে ইহাও ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে | যথ|--বজাবত্‌, বঙ্গার লৈ (বাজারে ) 

এখন “উদ” প্রজাব শেষ তিন পংক্তিব আলোচন! কবা যাউক । 

৪1 “উদ” পুজতে অস্ত না যায ৷” 

উদ পুঁজ] করিতে করিতে ষেন স্বর্য্য অস্ত যাষ ন! । অর্থাৎ সূর্য্য অন্ডেব 
পুৰ্ব্বেই উদ্ পুজা সমাধা করিতে হইবে । 

৫। “শিয়ালে ভাকৃতে ভাত না খায় ৷" টা 

শিষাল সন্ধ্যা সময় ডাকিয়া থাকে। স্ৃতবাং শিষালে ডাকৃতে ভাত 
খাইতে হইবে না অর্থাৎ শিষালে ডাকিবার পূর্বে অর্থাৎ সন্ধ্যাব পূৰ্বে ভাত 
খাওয়া শেষ করিতে হইবে। ইহার বিশেষ কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝা 
যাইতেছে না। 

৬। “কাকে ডাক্‌তে ঘুম ন! বাষ ৷” 

কাকে ডাকিলে আর ঘুমাইতে হইবে না । অর্থাৎ কাকেব ভাকেব সঙ্গে 
সঙ্গে বা তৎপূর্বে অর্থাৎ অতি প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিতে হইবে। প্রত্যাষে 
নিদ্র। হইতে গাত্রোখান করার উপদেশ বা বাবস্থা প্রত্যেক জাতির মধ্যেই 
আছে। হিন্দুব প্রাতসন্ধ্যা ও মুস্লমানেব ফজব নযাজের ( প্রাত:কালীব ) 
ব্যবস্থা হইতেই তাহ| দেখ। যাষ। ইংরাজীতে ও আমরা বাল্যকালে পাঠ 
করিয়াছি 

“Hig rly to bed and early to rise, 
Makes a man healthy, wealthy and wise.” 


এই মাঘব্রতেব কামনার মত কামনা কবার রীতি আমরা দেশীয় আরও 
বহু সামাজিক ব্যবহাবিক কাধ্যে দেখিতে পাই । বিবাহেব সময় “সত্ফিবি 
নওযানী” বলিষা একটা ব্যবহারিক কাধ্য এদেশে ( ্তিলায় ) প্রচলিত আছে। 
সপ্ত ( সাত ) শব্দ হইতে সত. তাহা হইতে উচ্চারণের ভিম্নতায় সম্ভবতঃ 
পাবসী অক্ষর “হ”র অন্থকরণে সত, (হত.) হইয়াছে। ফিরি--ভ্রমণ ৷ 
ইহা হইতেই সম্ভবতঃ ফেরি শব্দের উৎপত্তি হইয়া ফেরিওয়াল। শব্দের স্থষ্ট 
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হইয়াছে । অতএব সতফিরি অর্থ সাতবার ভ্রমণ। সাত একটা সংখ্যা। 
বছবাচক শব্দ রূপে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বলিয়! 
মনে হয় না। কারণ বস্তুতঃ €টা স্থানে 'কম্তাসহ' তাহাব মাকে যাইতে হয় 
বলিয়া আমরা দেখিতে পাই ৷ 

নওন্নানী--সম্ভবতঃ নাওয়া বা স্নান করা হইতে উদ্ভূত হইরাছে। প্রথমত: 
একখান কুলার মধ্যে এই কার্যের যে যে জিনিষের প্রযোজন হইবে তাহা 
সংগৃহীত হয়। যথা-ছুইখণ্ড কলার খোল, মাছ, ডিম, দই, খই. স্থতা, চাকু, 
ধান, দুৰ্ব্ব৷ ও জল একঘটা এবং পাড়া পীঠা । মাটা দ্বারা একখান! ও চাউলের 
গুড়িদ্বারা একখানা চক্রাকার ছোট পীঠার মত ডৈয়াব কর! হয়। উহাদিগকে 
পাড়া পীঠ| বলে । কন্া (কনে )কে এর উপরোক্ত কলার খোলের উপরে = 
স্থাপিত মৃত্তিকা ও গুড়িদ্বার। নিৰ্শ্মিত পীষ্টকর্পের বস্তুদ্বয়ের উপর পা রাখিক্সা 
দাড়াইতে হয় বলিয়া এ মৃত্তিকা ও গুড়ি নির্মিত পীষ্ঠককে ‘পাড়া গীঠা” বলা 
হ্য। অন্ত সমস্তই সহজবোধ্য । গ্রামের অন্তান্ত মহিলাগণের সঙ্গে কন্তার 
মাকে উপরোক্ত পাড়া পীঠাদি সহ কুল! মাথায় নিষা ও সম্ভবপর হইলে 
কন্যাকে কোলে নিয়া বিভিন্ন গাছের নীচে যাইতে হয়। মার পক্ষে কন্যাকে 
নেওয়| সম্ভবপর না হইলে অন্ত কোনও স্ত্রীলোককে কন্তাকে লইয়া যাইতে 
হয়। বিবাহের মেয়েদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই ব্যবহারের কপাস্তর হইতেছে 
ও সহরে সম্ভবত: ইহা শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইবে । কলা, স্থপারী, নারিকেল ও 
দাড়ি ( ডালিম ) বৃক্ষের নীচে ক্রমান্বয়ে মহিলারা মা ও মেয়েকে যাইতে হ্ষ। 
প্রথমতঃ মা মাথা নত করিয়া সেই গাছের নীচে যখন যাইবে তখন সেই 
গাচে ছোঁয়াইয়া বাখিবে এ চাকু দিয়া ৪ গাছের ছাল -তুলিয়া দাত দিয়া 
ধরিবে। মেয়ে কলার খোঁলের খগুহয়ের উপর স্থাপিত পাড়া পীঠাদ্বয়ে পা 
রাখিয়া দীড়াইবে। তখন তাকে স্থতা দিয়া গাছের সঙ্গে সাতবার পেছান 
হইবে । তখন সঙ্গীয় মহিলাদের একজন মাকে প্রশ্ন করিবে ও তিনি উত্তর 
দিবেন | যথা 

প্লঃ--“কিতা কর গো?” 

উঃ--স্থয়াগ মাগি ।” -_ 
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প্র স্থ্য়াগ মাগ তে কিতা দেইথ লায় ?” 
উঃ--মতস্যের পসাব দেখি, এ 
দধিব পসাঁব দেখি, 
বিষ্ণু মণ্ডপ দেখি, 
পুথি সহ পণ্ডিত দেখি, 
চদল ( চৌদল) সহ জামাই দেখি, 
হাতী দেখি ঘোড়া দেখি । ইত্যাদি 
তৎপর কলা, সুপারি, নারিকেল ও ডালিম গাছেব নীচস্থ কার্ধয সমাধ। 
করার পর পুকুরের ঘাটে যাইতে হয়। সেখানে ঘাটেব উপরিস্থ স্থানে 
সম্ভবত: অশ্বখগাছেব স্থলবর্তী রূপে অশ্বখের ডাল পোতা হইয়া থাকে। 
সেখানে মেয়ে এর অস্বখ গাছের ডালের চতুর্দিকে সম্ভবতঃ সম্মানার্থ সপ্ত 
প্রদক্ষিণ করিযা ( সাতবাব ঘুরিয়া ) খই দিয়া কুচি উড়ায় অর্থাৎ হাতে খই 
লইয়া হাতের নন! রকম আবর্তন করিয়া তাহা গাছের (অশ্বত্থ ডালের ) 
উপর ছড়াইয়া দেয়। তারপর ৬ অশ্ব ডালের উপর ডিম ভাঙ্গিয়া দেয় । 
তারপর মেবে সহ মা ঘাটে বসিষা মেয়েকে ধান দুৰ্ব্বাদ্বা আশীর্বাদ কৰিয়| 
থাকেন | তংপব মেয়েকে বাড়তে আনিয়া স্নান করান হয। ইহাকেই 
“সত ফিবরি নওয়ানী” বলে। সঞ্চফিবি ও স্নান করানে। হয বলিয়া উহাকে 
সম্ভবতঃ 'সত.ফিরি ও নওয়ানী” (নাওযানী) বলা হ্য। 
ইহাতে প্রশ্লোত্তরচ্ছলে যে সব বাক্য বল! হয় তাহাতে দেখা যায় মৎস্তেব 
পসার, দধিব পনাব, বিষ্ণু মণ্ডপ ও পুস্তক সহ পণ্ডিতের দর্শনের আকাঙ্কা 
কবিয় মঙ্গল কামনা করা হইতেছে । এবং চৌদল সহ জামাই ও হাতী 
ঘোড়াব দর্শনের আকাঙ্কা দ্বারা ভবিষ্যৎ জামাতার ্রশ্বধ্যের কামনা কবা 
হইতেছে । 
আমাদেব এ জিলাষ মাছকে মঙ্গলস্থচক বলিয়া মনে করা হয। দি 
প্রাচীন কাল হইতেই মঞ্গলস্থচক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে । যাত্রার 
সম্য যাহা যাহা শুভংশসী বলিষ। মনে করা হয তাহাব মধ্যে দধি প্রভৃতি 
উল্লেখ করা হইঘাছে। “দধি মধু বজতং কাঞ্চন শুরুধান্যং” ইত্যাদি (দই, 
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ডা , সোণা ও শুরুধান্ত ইত্যাদি ) 
শ্লোতরের মধ্যে প্রথম শক “কিতা”। ইহ! প্রশ্নার্থ ‘কি’ শব্বের পরিবর্তে 
এ দেশীয় (শ্রীহট্রের ) সাধারণ গ্রাম্য কথার ব্যবন্ধত হয। সম্ভবতঃ তদ্ধিত 
প্রত্যযের সমৃহার্থে “তা” প্রতায়ের যোগে “কিতা” শব্দ হুইষাছে। “কিতা 
অর্থে এখানে কি কি বুঝা যাইতেছে । “তা” প্রত্যষের কোনও অর্থ বহন 
না করিয়াও শুধু কি অর্থেকিতা শব্দ বাবহৃত হইয়া থাকে । সমৃহার্থে “তা” 
প্রতায়ের ব্যবহ'র আমর! “ছোটতা--ছেলেপিলেবা (বালক বালিকারা-- 
children ) বড়তা বয়স্ক ব্যক্তিগণ, সকলত। সমস্ত বস্তু ইত্যাদিতে দেখিতে 
পাই। মাগি- প্রার্থনা কবি, ষাচনা করি ।--€দশজ মাঙ্গন শব্দ হইতে 
উৎপন্ন ৷ দেইখ লায়--দেশজ শব দেখিলায়--দেখিলা, দেখিলে শব্দের স্থানীয় 
উচ্চারণ। শ্রীহট্র জিলায় মধ্যমু পুৰুষে দেখিলা, খাইল! গেল, করিলা প্রভৃতি 
শব্দের পরে দেশীয় উচ্চাবণে একটা অন্তস্থ “য” কাৰেব উচ্চারণ হইয়া থাকে | 
পসাব--সস্তবতঃ প্রপার শব হইতে পসার উৎপন্ন হইয়াছে! 
প্রসার শব্দের অর্থ বিস্তার প্রসাবণ-_বিস্তার পূর্বক প্রদর্শন । 
ইহা হইতে মাথার বা কাধে করিযা কোনও বস্তু বিক্রয় বা প্রাদর্শনার্থে রাখা ৷ 
বা লইষা যাওয়া বুঝা । পসাব পসারী ও. ইহা হইতে আসামী উচ্চাবণে 
পোবারী-যে স্থানে স্থানে মহস্াদি নিয় বিক্রষ কবে--হইয়াছে ৷ 
চৌদল-চতুর্দোল শব্দজ্জ। চাবিজনে বহনীয় শিবিকা বিশেষ । এই 
দেশে (জিলায়) পূর্ববকালে ববকে খুব ঘটা করা কন্যার বাড়ীতে বহন 
কবিধা লইয়| যাওয়াব এক প্রকার শিবিকা ছিল তাহাকে চৌদল ও তাহা, 
হইতে অশুদ্ধ উচ্চারণে চদল” বলিত ৷ 
ইহা সাধারণতঃ ৮, ১২ কি ১৬ জনের দ্বারা বাহিত হইত। এবং 
" কতকট! রথের আকারে কাঠের দ্বাবা তৈয়ারি করা হইত । 
এই প্রকারে বিবাহের চতুৰ্থ মঙ্গল প্রভৃতিতে ও কামনা সুচক বাক্যাবলীর 
প্রয়োগের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ মঙ্গলের দিন বব বধ্ব খনিত 
ক্ষুদ্ৰ জলকুণ্ডের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হইলে তাহাদিগকে গৃহাভ্যন্তয়ে যাইতে 
হয়। সেখানে ব্যবহারিক অন্তান্ত কার্যের পর বরের মাকে একটী ধানে 
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মচাব অর্থাৎ ধান বক্ষাৰ্যে ধানের খড দ্রিষ। প্রস্তুত গোলাকাব ধানেব আধারের 
উপর দক্ষিণ উরুতে পুত্র ও বাম উরুতে বধূকে ধারণ কবিষা বসিতে হ্য। 
তখন তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন কর' হয় ও তিনি ইহার উত্তর দেন। ইহাকে 
এদেশে “বউআারা” বলে। বঙ্গদেশে নাকি ইহাকে বউবরণ বলে। নিয়- 
লিখিত ভাবে প্রশ্নোত্তর এই ব্যাপার হইয়া থাকে । 

প্রঃ। “বউ আবর্তে কি দেখ সলায়’ ? 

উঃ। “বউ মোর থাটালে, পাখালে জরে যুক্তায় ইত্যাদি” । 

প্রঃ। ‘পুত বরুতে কি দেখ লায়’ ? 

উঃ। ‘পুত মোব দেষানে দরবারে লেখায় পড়ায--ইত্যাদি’ ৷ 

“্ৰউ মোর খাটালে পাখালে জয়ে যুক্তায় ।” 

ইহার ভাব এই যে আমার বউ এই সমন্তে উপযুক্ত বা সর্বপ্রধান 
হউক | . | 

খাটাল--খাটশালা শব্দজ। খাটশালা--খাটশাল। শোওয়ার খাট 
থাকার ঘব বা কক্ষ 

পূৰ্ব্বকালে শোওয়ার ঘরের (স্থানীয় নাম বড়ঘব ) একাংশে 81৫ হাত 
উচ্চ একটা বেড়া দ্বারা পৃথক করিস্তা একটা পৃথক কক্ষ বা কোঠার মত কবা 
হইত। ইহাকে ‘খাটাল’ বলা হইত। ইহা প্রায়ই বিবাহিত নববধূ বা 
অপ্রাপ্ত বরস্কা বধূদের অবস্থান বা ঘুমাইবার জন্য বাবহৃত হইত। এখন 
ইহাব অস্তিত্ব গ্রামেও প্রা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 

পাখাল--পাঁকাল--পাকশাল শবজ । অৰ্থ পাকের ঘব। তাহা হইতে 
তাহার অংশ পাকেব চুলা । ( part for the whole ) 

জয়ে যুক্তায--যুক্ত|--কোনও কাধ্যেব মধ্যে ৮ পবিচাযক বিশেষ 
কোনও কিছু করা ৷ 

দেওষানে দরবাবে--কারবাবে বা সভাসমিতিতে। এবং লেখাষ পড়াষ 
অর্থাৎ বিস্তাতে আমার পুত্র শ্রেষ্ঠ হউক ৷ তং 

কোনও উচ্চস্থানে বা বস্তুতে না বসিলে অন্য কাহাকেও কোলে নেওধা 
অসুবিধা বলিয়া সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কালে চেষার-টুল ইত্যাদির অভাব 


. শরীহটট-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ৬৯ 


লিপ এ ২, পিসি প্রিপপিত লা পপিসিস৫ স্পিনার লাগিসিচিলদ্ণসস্দলিসিখ্লিছল এ লালন পিসির পা পিপল লং লচ পদত পপ তত সপ ৩৯৮ জলমল তত 


বশত; মচার উপরে বসার বীতি প্রবন্ঠিত হইযাছিল। কিন্ত অর্থবোধশৃন্য 
বাবহারের এই বিংশ শতাব্দীতেও গতানুগতিক মচার উপর বলিবাব রীতি 
অলঙ্ঘনীধরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে ৷ 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়| পড়িয়াছে, অন্য কোনও কিছুর আলোচনা কবার স্থান 
নাই ও তাহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইতে পাবে বলিষ। এই প্রবন্ধ এই- 
থানেই শেষ কবা হইল। 


শ্রীকৃষ্ণ বিহারী রায় চৌধুরী। 


স্পল্রিজ্নদলীল্ 


রস 


গ্রীক্মাবকাশ উপলক্ষে সম্পাদক স্থানাস্তবে থাকায় পরিষদের তৃতীব বৎসরের 
প্রথম-পাদে কোনও সভা আহত হর নাই। সম্প্রতি ৮ই শ্রাবণস্তারিখে একটি 
সভা অন্তষ্ঠিত হয়; শ্রীযুক্ত ব্রকেন্্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় “শিক্ষা বিষয়ক 
আলোচনা” শীর্ষক একটা সুচিন্তিত, সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখন হইতে 
প্রতি মাসেই একটী সভা আহৃত হইবে, আশা কবা যার । 

পরিষদের গৃহাদির জন্য অর্থসংগ্রহেব চেষ্টা চলিতেছে । সম্প্রতি পাইলগীঁও 
এর জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারাষণ চৌধুরী মহাশঘের নিকট হইতে একশত 
টাকা ও মৈমনসিংহ, গৌরীপুরের জমিদার, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্র কিশোর রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে 
আমরা উভয় দাতাকে আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

জমি সম্বন্ধে, গভর্ণমেণ্ট ও পরিষদেব মধো বে সর্ত-মুলক দলিল হইবে তাহা 
প্রস্তুত হইবা গিয়াছে । শীপ্রই গভৰ্ণমেট কর্তৃক ইহা গৃহীত হইবে এবং জমি 
আমাদের হস্তগত হইবে বলিয়া অঙ্গুমান হর | 

পরিষদের পক্ষ হইতে পুরাতন পুস্তকাদি সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতেছে । কোন 
কোন সদাশর পণ্ডিত ব্যক্তি তীহাদের নিজস্ব মূলাবান পাণ্ডুলিপি, হস্তলিখিত পুন্তকাদি 
পরিষদ্‌কে দান করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আমাদিগকে বিশেন বাধিত 
করিয়াছেন। আমরা আশা করি, লাইব্ৰেরী-গৃহ-নিৰ্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ইত্যাকাব 
বহু পুস্তকাদি আমাদের হস্তগত হইবে । 

গ্ৰীশশিমোহন চক্ৰৰ 
সম্পাদক। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 





কর্তৃক 


শ্রীহট্র-সাহিত্া-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত। 


মুটাগনর। 


বিষয় লেখক পৃঃ 
রে অদ্বৈত-জন্মস্থলী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গোস্বামী ৭১ 
১% ভবানন্দের হরিবংশ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য 
এম, এ বিদ্যাবিনোদ ৭৯ 
৩/প্রহরৰ নাগর সাহিত্য মৌলবী এম, আশরাফ হোসেন 
(সাতকন্যাব বাখান) সাহিত্যবত্ব, কাব্যবিনোদ 
পুরাততববিদ ৯৭ 


১.৬ 





উনলুৰ্ভ 
সাহিক্য-লান্নিন্মশঙ -শকজ্সিন্ৰ 








২য় বৰ্ষ । কার্তিক, ১৩৪৪ বাংলা | ৩য় সংখ্যা 








অদ্বৈত-জন্মস্থলী। 


“কু জষ প্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ । 
জয নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ ॥” 


নার্ধ চাবিশত বর্ষ পূৰ্ব্বে এই বঙ্গভূমে যে মহাত্রঙ্গ উখিত হইয়| সমগ্র 
ভাঁবতকে তবঙ্ধ হিল্লোলে হিন্লোলিত করিয়াছিল, বিশেষতঃ এই বন্ধভূমি আনন্দ- 
পারাবারে প্রেমের বন্তাষ ভাসিরা গিয়াছিল, সে তবঙ্গো্পত্তিব আনি প্রবন্রণ 
কোথায় ? মহাপ্রভু শ্রীচৈন্তের আবির্ভাবের পূৰ্ব্বে বাঙ্গালায রাষ্ট্রনৈতিক, 
সামাজিক ও ধৰ্ম্মমীবন গভীব পক্ষে মুহ্বমাঁন, নিবিড় ঘোরান্ধকারে দিশাহার|! 
সেই নিবিড়তাঁব মধ্যে সেই ঘোর হুর্দিনে আম্রা দেখিতে পাই 
“প্রভুর আবির্ভাব পূর্বে যত বৈষ্ণবগণ। 
অদ্বৈত্য আচাৰ্য স্থানে করেন গমন ৷৷” 


৭২ প্রীহট-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
শ্রীঅদ্বৈত প্ৰভু ₹_ 
“কিন্তু সৰ্বালোক দেখি কৃষ্ণ বহিন্মুখ । 
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ ॥ 
লোকের নিস্তার হেতু হবেন চিন্তন । 
“কেমতে এসব লোকের হইবে তারণ ॥ 
কৃষ্ণ অবতবি করে ভক্তির বিস্তাব। 
তবে সে সকল লোকের হইব নিস্ত+র ॥ 
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্ধা প্রতিজ্ঞা করিয়া । 
কৃষ্ণ পূজ৷ করেন তুলসী গঙ্গাঙ্গল দিয়া ॥ 
কৃষ্ণ আহ্বানিয়| করে সঘন হুঙ্কাব। 
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হইলা ব্রজেন্্র কুমার ৷৷” 
( চবিতামৃত--আদি--১৩ শ পরিঃ) 
এমন দয়াল প্রতৃ-_সর্বজীবেব নিস্তার হেতু বাব প্রাণ কাদিয়া আকুলি 
বিকুলি হইব। উঠিল। 
সর্ধজীব “হিভার্থাষ এমন প্রতিজ্ঞা কে করিতে পারে; ভক্ত-অবতাব 
ভিন্ন কে এমন বল ধবিষা বলিতে পারে: 


ণ“আানিষা কৃষ্ণেরে করো? কীৰ্ত্তন সঞ্চাব | 
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমাব |” 


( চরিতামৃত, আদি, ৩য় পরি: ) ৷ 
এমনিভাবে শ্রভগবানকে ছোব করিয়া টানিয| আনার অধিকার 
কাহার? সেই ভক্ত-অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র, যার অহেতুক সহজ কৃপায় 
আমবা প্রেমের ঠাকুর পতিত পাবন গৌরকে,. প্ৰেমদাতা দ্যাল নিতাই 
টাদকে পাইলাম! সেই ক্পানিধি দয়াৰ অবতার শ্রীমদ্বৈত প্রভুব মোহন 
‘ বাল্যলীলা ও তার প্রকট ভূমির শ্বল্প প্রসঙ্গের সৌভাগ্যলাভেব অভিপ্ৰায়ে অস্ত 
আমরা সমবেত হইয়াছি। 
আমরা শুনি “শান্তিপুর সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্ৰ ? প্ৰভু শ্রীঅ্বৈত চন্দ্ৰ যে 


অবৈতমস্থলী ৭৩ 


০৮৬৯১ পপ দাসা INI বদল পপি ০৯ AEA পপর তত লম সাত পিল অলপ পি পম পতিত পি লিল পি পাওলি তপ লে পাসপাম লী 


শাস্তিপুর নাথ’ তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহার জন্ম ও পিতৃভূমি যে 
শ্রহটের লাউড়েতে;-বালো যে তিনি এই লাউড়-ভূগিতে বাল্য-লীলার ছলে 
কতলীল। করিরা গিয়াছেন! তাইত ভক্ত কবি ঈশান দাস গাহ্যাছেন ঃ:-- 


স্রলাউড়ধাম কারণ রত্বাকর হয । 
যাহা শ্রীমত্বৈত প্রভুর বাল্যলীলোদয় ৷” (অদ্বৈত প্রকাশ) 
শ্রীলাউড়ধামে তাহার উদয় ও বাল্যলীলা হইয়াছিল। এস্থলে ভক্তের 
অভিপ্রাষ রহিয়াছে বালালীপার উদয় এরূপঅর্থ ও সিন্ধান্ত বিবোধ নহে, 
যাহাতে লীলা তাহার নিত্যগত, প্রকটার্থে রত্বাকব । 
১৩৫৬ শকে মাথী সপ্তমীভে ই্রুলাউড়ে কৃপা কবিযা অদ্বৈত চন্দ্ৰ অবতীর্ণ 
হইলেন £-- 
“শাকে রস প্রাণ গুণেন্দুমানে 
শ্রীলাউড়ে পুণ্যতমেহথ মাথে 
শ্রীসপ্তমী পুণাতিথে সিতেহতূ- 
দদ্বৈত চন্দ্রঃ কুপন চিবাসীৎ ” 
( বাল্যলীল| স্থত্ৰং ) 
শ্রীমদ্বৈতৈের আবও ছযজ্ন অগ্রত্র ইহলোক ত্যাগ কবিলে তদীয় পিতা- 
মাতার নিৰ্ব্বেন উপস্থিত হওযাহয 'শাস্তিপুবে গঙ্গাতীরে রম্য’ গিষ৷ বাস 
করিতে লাগিলেন । এ সমযে কমলাক্ষ * গর্ভস্থ হন। তীহার পিতা কুবেরা- 
চাধ্য লাউড়বাঞ্জ দিব্যসিংহেব দ্বার পণ্ডিত ছিলেন, স্থতবাং এদিকে রাজকার্ধ্য 
উপস্থিত হওয়া 
“হেন কালে রাজ পত্রী কুবের পাইলা । 
বনিতা সহিতে নিজ দেশেবে চলিলা ॥ 
লাউড়েতে নবগ্রামে ছিল তার বাস। 
দিব্যসিংহ রাজার যাহা রাজ্রত্ব বিলাস ॥ 
(অদ্বৈত প্রকাশ ) 
নবগ্রামে পৌছার পর যথাকালে গ্ৰীঅদ্বৈত চন্দ্ৰ প্রকট হইলেন 7 


* অন্বৈত প্রভ্র বাল্য নাঁস। 





৭৪ শহট্-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


৫ NAAN পিপিপি DASA পাস wwe প্ৰ পথ পি পাসাপসপস পাপ পাটি 


প্রসঙ্গে এই নবগ্রামের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বিষয়ে কিছু আরও বলিবার 
লোভ হইতেছে। নবগ্রাম--লাউড়েব তদানীস্তন স্বাধীন নৃপতি দিব্যসিংহ 
রাজার রাজধানী । এই নুপতি স্বয়ং বুদ্ধবয়সে কাশীবাসব্যপদেশে, যাত্রাপথে 
শাস্তিপুরে, শ্রীঅদ্বৈত সান্নিধ্যে উপনীত হইলে, প্রভূৰ কৃপাৰ বৈষ্ণব 
হইলেন- | 





Anat AA Ne ৩৯৩১৫ ts 


প্রুষ্দাস নামতার অদ্বৈত রাখিল|া । 
অদ্বৈত চরিত কিছু তেঁহ প্রকাশিল! £” 
(অদ্বৈত মঙ্গল ) 
লাউড়ের দিব্যসিংহ -রাজা-_ লাউডিষা কনষ্ণণাস’ পরম বৈষ্ণব হইলেন ! 
ইনি আদি চরিতগ্রন্থ তথ! অদ্বৈত লীলাগ্রন্থ প্ৰণেতা 
"লাউড়িয়া কুষ্ণদ্াসেব বালালীলা স্থত্ৰ । 
ষে গ্ৰন্থ পড়িলে হ্য় ভূবন পবিত্ৰ ॥* (অদ্বৈত প্রকাশ ) 
শ্রীঅত্বৈতের বাল্যলীলা এই রাজধির প্রত্যক্ষ গোচর। নবগ্রাম-_অদ্বৈত 
গুরু মাধবেন্ত্র পুরীব সতীর্থ--“বিজ্রয় পুরী’ নামধেয় এক সন্গ্যাসীর জন্ম স্থান 
"ছিল দেশেতে ছিল নবগ্রাম নাম ৷ 
বিমল নিৰ্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম ॥ 
সেই গ্রামে আমি ছিলাম পূর্ববাশ্রমে 1” 
( অদ্বৈত মঙ্গল ) 
মবগ্রামে প্রসিদ্ধ তপনমিশ্রেব জন্ম, যিনি পরে মহাপ্রতুর আজ্জায় কাশী- 
খাসী হইয়াছিলেন। এই তপন মিশ্রই ‘বুন্দাবনবাসী’ ছয় গোস্বামীব 
অন্ততম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা ৷ | 
শ্রীঅত্বৈত প্রভুর বাল্যলীলাবিলাস ' প্রসঙ্গে লাউড়ে পণাতীর্ছের আবির্ভাব 
হইল। প্রতুব মাতৃদেবী লাভাঠাকুরাণী স্বপ্নে নিজ্রতনয়কে ‘শিবাধার’ দর্শন 
করেন--তাহাতেই সকলতীর্থ বিরাজমান আছেন ইত্যাদি । প্রভাতে অদ্ভুত 
স্বগ্ন দেখিয়া মাতা বিস্মিতা, চিন্তিতা | এদিকে পুত্র কমলাক্ষ ভোবে উঠিয়া 
মাতাকে চিন্তিত] দেখিয়া কারণ জিজ্ঞান্্ হইলে, পাচ বছবেব বালক 
অবোধের কাছে স্বপ্ন বৃত্তান্ত মা কি বলিবেন! বালকের 


অদ্বৈত-জন্মস্থলী ৭৫ 
আঁকুটি কি ছাভান যায়? অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন। বালক কমলাক্ষ 
স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া ‘পণ’ করিযা বলিলেন ষে তিনি অগ্যই সমস্ত তীর্ঘকে 
'হেথাষ আনিব। স্থাপন কবিবেন। 

“তবে নিশাকালে প্রভু কবিযা মনন ৷ 
যোগে সর্ধতীর্থগণে কৈলা আকর্ষণ |” 
( অদ্বৈত প্রকাশ ) 
নমস্ত তীর্থকে ‘পণ’ কবিয়া আনয়ন কবতঃ মাত৷ লাভা দেবীকে স্নান পান 
কবাইলেন। 
“তদবধি পণাতীর্থ হইল বিখ্যাত । 
বারুণী যোগ্তে স্নান বহুফল প্রদ ৷” ( অদ্বৈত প্রকাশ ) 
অদ্যাবধি মধু কৃষ্ণাত্ৰযোদশী ধাকণী যোগে এই পুণ্যময় পণাতীৰ্থে সহস্ৰ 
দহন নবনারীব সমাগম হইযা থাকে | ৩1৪ দিবসব্যাপী মহামেলা লাগিষা 
থাকে । 
প্রভুর বালালীলাব সঙ্গে বালাশিক্ষা যাহা হইল তাহ! অসাধাবণ। অনন্তব 
এক মহিমাময এশ্বধ্য লীলার ভিতব দিবা প্রভু শাস্তিপুবে প্রাণ করেন। 
বয়স তখন ৯২ বৎসর । প্স্বাদশবৰ্ষ বষঃক্রমে শাস্তিপুবে গেলা ।” প্রত 
শাস্তিপুরে অবস্থান করিয়া অব্যবহিত পরে তৃত্যবাহ্ক দ্বাবা মাতা পিতার 
কাছে নবগ্রামে পত্র পাঠাইলেন |" 
“একদিন কমলাক্ষেব পত্রিকা পাইলা । 
আচাৰ্য্য আর লাভা দৌোহে আনন্দিত হৈলা 1৮ 
( অদ্বৈত প্রকাশ ) 
পত্র পাইষ: দম্পতি আনন্দিত হইষা নৌকাযোগে শাস্তিপুর ধামে চলিযা 
গেলেন। সম্ভবত: অদ্বৈত জন্ম গৃহ তখন বান্ধা দিবাসিংহেব তত্বাবধানে 
পূজক ব্রাহ্মণের 'হাতে বহিল? ১৩৬৮শকে প্রভু শাস্তিপুরে প্রয়াণ করেন । 
ভারপর ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে প্রীমন্মহী প্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভীব। এই নবদ্বীপেই 
তদীয় বিশ্ববিমোহন লীলা, তদীয় অন্তৰ্দ্ধান এ সকল হইল। তথাপি "গৌবপ্রেম 
কল্পবৃক্গের এক স্বন্ধ রহিল অর্থাৎ অদ্বৈত তখনও জীবলোকে আছেন। কিন্তু 


৭৬ প্রীহট্র-সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


১০৯৯৬ ৯৯ সালা = সস সিসিপ সত পাপিসস্ত পিসি প্পি্পস্পিসপউপসপসিল ত তম ২ ৯ সিস্ট ৩৩৯ পিসিসি ৯০৯২ 


গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ তাহাব অসহনীষ হইযাছে, তদীয প্রিষশিষ্য ও পালিত পুত্ৰ 
ঈশান নাগরকে বলিতেছেন_-'আমি শীদ্ৰই জীবলোকের অগোচর হইব 
তুমি 

“মোর অগোচৰে দুঃখ না ভাবিহ মনে। 

গৌর নাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে॥” 

( অদ্বৈত প্রকাশ )। 
ঈশান গুরুদেবের এই আদেশ শিরোধাধ্য করিযা রাখিলেন। ‘১৪৭৯, 
শকে একশত পঁচিশ বংসর ধবাধামে প্রকট থাঁকথা শ্রীঅত্ৈত গ্রভু লীল৷ 
সম্ববণ কবেন | (বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী )। 
প্রভুর অস্তর্ধানেব পর প্রভুভক্ত ঈশান শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞান্ুসারে শ্রীহট্রে 
ধন্মপ্রচারার্থ আগমন করিতে উদ্যত হইলে অৰ্বৈতপত্বী সীতাদেবী ঈশানকে 
দুইটা আদেশ করেন, (১) অদ্বৈত চরিত্র বর্ণন। কবিতে, (২) বিবাহ কবিতে । 
সীতা ঠাকুরাণীর আদেশে বাধ্য হইয়! ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৪৮৪ শকে 
ঈশান বিবাহ করেন--পল্মাতীরস্থ তেওতা গ্রামে। বিবাহের পর ঈশান 
লাউড়ে অদ্বৈত জন্মস্থান নবগ্রামে গিযা বাস করতঃ ধর্শগ্রচার করিতে থাকেন । 
শ্ীহট্ট দেশে ধৰ্ম্মপ্ৰচাবেব সঙ্গে সঙ্গে সীতা ঠাকুরাণীব আদিষ্ট, অদ্বৈত প্রভুর 
আত্তস্ত লীলা ঘটিত যে অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহাবই নাম “অদ্বৈত 
প্রকাশ” । গ্রস্থধানি লাউড়ে বিরচন শেষ হষ :-- 
*চৌদ্দশত নসতি শকাব্দ পরিমাণে 
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউভ বামে ॥” (অত গ্তকাশ ) 


এই ঈশান নাণব মহোদযষের বংখধরগণ পরবর্তীকালে শ্রীআদ্বতের গীঠবক্ষ ক 
ছিলেন বটে; কিন্তু দীর্ঘ পুরুষ তাহাবা লাউড়ে বাস করিতে পারেন নাই । 
১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লাউড রাজ্য ধ্বংসেব সঙ্গে শীহট ত্যাগ কবিষ! গোষালনন্দ ও 
তেওতাব নিকট ঝাকপালে (ঝাটপাল ) গিয়া বাস করেন। (তেওতার 
রাজপরিবাব এই বংশের শিষ্য ৷ ) 

সেই অবধি অদ্বৈত জন্মস্থলী জনশূন্ত, ক্রমে অবশ্যময হিংঅ জ্বর আবাস- 
ভূমি হইযা পডে। প্রায় ৪০ বসব পুর্বেব--এতদঞ্চলে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয় 


অছৈত-জন্ুস্থলী ৭৭ 


৫৯৯৩ ৩৯৫৯ জত + ১৯৯ ১৬৬০৬ ৬ল০০ভ০লপকঞৰসৰরসঙ্লজঞ৬পাসসমসপ্ভমদমসদসসত্দ শললপভলপদদিলসিিসসসস্স্লিসাসিপিপসিপিত এ ওল প৯ ৯ 


তাহার ফলে প্ৰাকৃতিক পরিবর্তনে বর্তমান কালে স্থানটা ভীষণাকার ধারণ 
কবিযাছে--নিতান্তই অস্বাস্থাকব, জর্গলপূর্ণ দুৰ্গম এবং তীব্র বন্তাপীড়নে বসবাস 
নিরতিশব ক্লেশকর! এ সকল প্রতিকূলতাঁব ভিতব দিযা বিগত ১৯২১ ইং 
হইতে আমবা স্থানটা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বৃত হই। লাউড় ও সুনামগঞ্জ 
সহববাসীর সাহায্যে ১৯২৩ ইংতে (১৩২৯ বাং ১০ই মাঘ বুধবার ‘মাঘী সপ্তমী’ 
দিবস) অদ্বৈত জন্মস্থলীতে শীঅছৈত ও শ্রীরাধা মদন গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। শণৌরবময় স্থানটা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার 
হইযাছে। ভক্ত বৈষ্ণবগণ পুণাম্ষ স্থানটীব ‘শ্ৰীমদ্বৈতাত্ৰম’ নাম দিয়াছেন। 
শ্রীঅদ্বৈতাম ভূমি বায় বাহাদুর বদান্তবব শ্রীযুক্ত অমব নাথ বায মহাশয়ের 
অধিকাবতুক্ত ৷ 

আশ্রমে জনৈক ভক্তের অর্থে ঠাকুব মন্দিব, ভিক্ষালব্ব অর্থে নাটমন্দির 
হুইযাছে। এগুলি সুদৃঢ় সৌষ্ঠব করা অচিবে আবশ্যক । আশ্রমবাসীদের 
বাঁসগৃহ, স্থায়ী ভোগমন্দির, স্থাধী ঘাত্রীনিবাস নিৰ্ম্মাণ এবং আদৌ কীণ্ডিচিহ্ন 
প্রাচীন দীর্ঘিকার পক্কোদ্ধার জল্ত প্ৰভূত অর্থের আবশ্যক । স্থানটা বন্তাপীড়িত 
স্বতবাং আবও মাঁটা কাটান দরকাব। উন্নতকল্প মনীধিগণের ইহা চিন্তনীয় 
বিষধ বটে। স্থানীয় লোকেলবোর্ড একটা “নলকুষ। কবিয়া পানীধ জলের 
সুব্যবস্থা কবিষাছেন। সুনামগঞ্জ হইতে স্থানটী ১২ মাইপ--একটী ‘আডডাব’ 
রাস্তা (১) এবং পণাতীর্ঘ নদীব ঘাট হইতে প্রায অর্দ মাইল স্থানে একটা 
মাটীধা সড়ক কবিয়া দিয়াছেন । 

আজ এই অজ্ঞাত বনবাসীব পবম সৌভাগ্য, যাহাতে আপনাদেব সান্নিধ্য 
লাভ কবিয়া ভ্ৰীঅদ্বৈতপ্রভুব জন্মস্থলীর কাহিনী কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে পাবিল। 

আমি ব্যঠিজীব ক্ষণস্থায়ী, সমষ্টিগত জাতি স্থাষী, &প্রভু নিত্য। যাহাতে 
আশ্রমটী চিবপ্রতিষ্ঠ থাকে তাহার স্থবিধান অবশ্য করণীষ। স্বপ্রতিষ্ঠ আশ্ৰমে 
আশ্রমোচিত মানব হিত্ষৈণামূলক কন্মাহুষ্ঠান কর্তব্য । স্থপ্রতিষ্ঠাব গৌড়ায 
সুচিন্তিত প্রণালী বদ্ধ সদন্ষ্ঠান নির্ধারিত থাকা আশ্রমের ভাবী মঙ্গল বিধায়ক | 

আশ্রমোচিত মত্কল্পিত কাধ্যাবলী £-- 

(ক) ধৰ্ম্মপ্ৰচার; নিকটস্থ পার্বত্য হাইজং জাতির সংস্কার, গাবো 
খাসিয়া, হি প্রভৃতি জাতির ভিতর বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের প্রচার | 


৯ম সাপিশি পিপাসা পিসিসপাসিসিসত ১০৬৯৫ পপ + ০ ৬৮৬০৬০৮ ৯০ পি 


(খ) নিত্য নিষমিত পাঠে ব্যবস্থ।। (গ) মৌলিক গ্ৰন্থোদ্ধত সরল 
উপদেশাবলী প্রাঞ্জল ভাষায় ক্ষুদ্ৰ প্ৰন্থাকারে সাধাবণে প্রচার । 

(ঘ) বৈষ্ণব গ্রন্থাগাব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি । 

উপসংহারে এ জীবাধমের প্রার্থন। এই :_-্রীঅদ্বৈত জন্মস্থলী ব্যক্তিগত 
আমার কিছু নয, এ পুণ।ভূমি সকলের গৌরবের জিনিষ। সকলেব বস্তু 
মিলিত সকলে - সজ্ঘবদ্ধ হইয়া চিরকাল সেবা করুন। সৰ্ব্বকারণ-কারণ লীলাময 
শ্রীভগবান এ ক্ষুদ্ৰকে নিমিভমাত্র দাড় করিয়াছেন। এ ক্ষুদ্ৰ হৃদয়ে বডই 
আকাঙক্ষ্ষা--বডই আৰ্চি শ্রীঅদ্বৈত প্রকট স্থলী সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইবে,-- 
জীবন ধন্য হইবে। লঙ্গলময়েব মঙ্গলময় নাম জযবুক্ত হউক । 


আশ্রম সেবক 
শ্রীরমণীমোহন গোস্বামী, 
্রীপ্রীঞঅদৈতাশ্রম, লাউড়, নবগ্রীম। 


২৯৫৩৭ ইং। 





(১) প্রতি বৎসর পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। 


ভবানন্দের হরিবংশ 


যাহার! শ্রীহ্টেব ইতিবৃত্ত মনোবোগপূর্বক পাঠ কবিবাছেন, তাহাদের 
নিকট ভবানন্দ কিংব। হবিবংশের নান নিতান্ত অপবিচিত নহে; ইতিবৃত্তের 
বে অংশে শ্রীহট্রবাসী গন্থকাব এবং তাহাদের গ্রন্থের নাম বহিযাছে, তাহাতেই 


আছে, 

রন ভবানন্দ_পদ্মাপুবাণ, হববংশ, সঙ্গীত, লক্ষ্মণ দিঘিজয় 1 

(শ্রীহট্ের ইত্তিবৃত্ত--উত্তবাংশ, চতুৰ্থ ভাগ-_পবিশিষ্ট ১০ম পৃষ্ঠা ) । 

কিন্তু বহু এন্বলাৱেব বাসস্থানের উল্লেখ থাকিলেও এই ভবানন্দেব নিবাস 
শ্রীহ্টেব কোন্‌ স্থানে ছিল তাহার উল্লেখ নাই । 

1ঘ ৫ বংসব হইল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালৰ এই ভবানন্দের 'হবিবংশ* মুদ্রিত 

ও প্রকাশিত কবিবাছেন। ইহাৰ সপ্জলধিত। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বাঘ এম, এ 
পুস্তকপানি প্রেসে গাকাব সম্রই পবলোকপ্রাপ্ত হইযাছেন। তিনি এই 
গ্রন্থেব যে একখানি ভূমিকা লিখিবা গিযাছেন--তাহ| অমূল্য এবং সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে ভবানন্দেব পরম সৌভাগ্য যে তাহাব এই গ্রন্থখানি ন্বর্গীষ 
নত'শ বাবুৰ শ্যার্ন বৈষ্ণব পদাধলী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বাবা সংকলিত 
হইরাছে। নদিও সতীশ বাবু ক তাহ! স্পষ্ট বলিতে পাবেন নাই তথাপি 
বশ্য ৰূপেই জান] গিথাছে ভবানন্দ আগাদেব স্বর্গাদপি গবীরসী প্রীহট ভূমিব 
সন্তান ছিলেন; তাই মাদৃশ শ্রীঃট্রবামীব। সতীশ বাবুৰ নিকট কৃতজ্ঞ যে 





* এস্থানে সতীশবাবুব একটু সংক্ষিপ্ত পবি5ঘ দিতেছি । তিনি ঢাকা 
জেলাব বাঢ়ীয ব্ৰাহ্মণ সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্ৰেণীতে পাশ করিযা এবং এম, 
এ তে প্রথম হইঘ। কিছুকাল জগন্নাথ কলেজে প্রফেসবি করেন। ঢাকা কলেজের 
লক্লাসে তীাহাব সঙ্গে আমাব আলাপ পৰিচয় হয়--তদবৰি আমাদের মধ্যে 


একট। সৌহার্দি জন্মে । তিনি বৈষ্ণব পদাবলী নিষা নাবাজীবন আলে|চন| 
কবিয| গিধাছেন, তদ্বিষয়ক এম্থও সঙ্কলন কবিযা প্রকাশ কবিযাঁছেন। জীবনের 
চবমকালে এই হ্বিবশ সঙ্কলন করেন এবং ইহাই তাহাৰ শেষকীন্তি । 





*_ ৮০ শ্রীহটর-সাহিত্য-পরিষং-পৃত্রিকা 

তিনি আমাদেৰ ভবানন্দকে কষ্ণকীর্তনকার চণ্ডীদাস, চণ্ডীকাব্য গুণেতা 
মুকুন্দরাম, অন্নদামঙ্গল রচয়িতা ভারত চন্দ্ৰ, এই সকল স্থবিখ্যাত কবিদের 
সহিত সগৌরবে তুলনা করিযা হরিবংশের কবির উৎকর্ষ খ্যাপন কবিয়| 
গিয়াছেন ৷ হরিবংশ অথবা ভবানন্দ সম্বন্ধে বলিবার কথা সতীশ বাবু কিছুই 
বাকী রাখিয়া ধান নাই যে আমার তাহা বলিতে হইবে । আমি শ্রীহটবাপী 
সাহিত্যবসিক সকলেরই নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন কবিতেছি যেন 
তাহারা ঢাকা বিশ্ববিভ্ভালয় প্রকাশিত ভবানন্দের হ্রিবংশখানি_অস্ততঃ 
ভূমিকাটি-_-একবার পাঠ করিষা ধন্ত হন । 

= হরিবংশকার ভবানন্দ যে শ্রীহট্রের অধিবাসী ছিলেন তদ্বিষয়ে স্ব্বাদৌ 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

(১) শ্রীহটের ইতিবৃত্ত সংকলনার্থ মাল মসলা সংগ্রহেব নিমিত্ত যে 
আবেদনপত্র প্রচার করা হইয়াছিল তাহাতে কবি-গ্রস্থকার প্রভৃতির সংবাদ- 
তাহাদের গ্রন্থাদিব নামসহ-_জানাইতে অস্থুরোধ করা হইয়াছিল। এতছু- 
পলক্ষেই সংকলযিতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্বনিধি মহাশষের নিকট ভবানন্দেব 
যে সংবাদ প্রেরিত হয়--তাহা এই প্রবন্ধের প্রথমেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে । 

(২) ৬ সতীশ চন্দ্ৰ রায় তৎ-সংকলিত ভবানন্দের হরিবংশ গ্রন্থের ভূমিকাষ 
গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে যাহা আলোচন! করিয়াছেন তাহাতে তিনি অনুমান 
করিয়াছেন বে গ্রন্থকার ত্রিপুরা, পূৰ্ব্ব মযমনপিংহ অথব| পশ্চিম শ্রীহট্রের 
লোক হইবেন ৷ যিনি খুব পুস্খানুপুজ্খরূপে হরিবংশেব ভাষা বিশ্লেষণপূৰ্ব্বক 
পরীক্ষ! করিবেন -- তিনি ইহাতে শ্রীহট্রের ভাষারই অধিকতব পবিচিহ্ন 
পাইবেন এবং ত্রিপুরার ভাষার ন্যূনতম চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। * প্রীহ্ট 
অঞ্চলে ভূরিশঃ শ্রুত হয়--এমন বহু শব্দ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দ 
নিয়ে প্রদর্শিত হইল - 

ই’ ( =ইহা বা এই) “ই বড় বিশ্বয় লাগি জিজ্ঞাসিয়ে তোমা’ 

(১৯ পঙ্ক্তি) 





ক্ষ সতীশ বাবু ত্ৰিপুর হইতে (তদালোচিত ছয়খানি পুধির মধ্যে ) 
একখানি পুথি পাইফাছিলেন--ভাই প্ৰিপুৱাকে দাখিল করিষাহিলেন। 


& ক্ষেযাই? (= ধৈধা, নিবৃত্তি ) ‘ক্ষেমাই অঙ্কুশে মোর নহে নিবারণ 
-( ৪২৬২পং ) 
( সতীশ বাবু ‘ ক্ষেমাই’ অর্থ ‘ক্ষান্তকবি’ লিখিয়াছেন ৷) 

'তে কেনে’ ( =তবে কেন ) ‘মুই ষদি এমন জামু, যমুনার তীরে কাহ্নু, তে কেনে 
ভবিতে যামু জল? ( ৭৮৯--৯০পং ) 
{ এস্থলে মুই শব্দটীও লক্ষ্য করা উচিত] 

‘্নাউর’ (স্দাঁক ) শুফ্ককাষ্ঠ অর্ধে, [ শরীহট্রে আজও লাকুড়িকে দারু বলে ]। 
*শুনিযা বাশীর গন, যমুনা ধরে উজান, মুঞ্জরে দাউব দ্রবে শিলা |’ (৯৪৮-৪৯পং) 
দিয়াব’ (= দেও ) এখানে 'র’ অকারাস্ত [ হসস্ত'র হইলে (দিয়ারু) “দিতেছি” 
অর্থ হইত |] আমি ‘দিয়াব’ শুনি নাই কিন্তু 'খৈযর' (ুও) শুনিয়াছি(১); আমাৰ 
বোধ হয় এই 'ররগু (বা রাখ) শবেব সংক্ষেপ। ‘হাসিয়া সুন্দরী বাধা 
দিয়াব বিদাষ (১৪৪৮পং) 

'নি'(স্কি ?- ইহাতে নি আছে তোব সেই বুদ্ধিহীন, (১৪২পং)। 
‘নিদ্ৰাউলি’ (= নিদ্রাওঘালী) সতীশ বাবু ‘নিদ্ৰালুত! লিথিয়াছেন। আমা- 
দেব অঞ্চলে শিশুদেব ঘুম পাড়াইবাব সময়ে গান হয---“নিদ্রাউলি গো আমার 
থাডী আই ও--খাট নাই পালং ন“ই সোনাৰ চোখে বইও” । (২) কোন্পাকে তথা 
গিষা নিদ্রাউলি লাগাইযা ম্ববি করিল] মোঘ চুরি। (৩৮২০পং) 
“মতিনাশ' (= নষ্টমতি) উচ্টৈঃম্বরে বোলে কিঘা জপ মতিনাশ, (১২৬পং) 





*এই শবৰ্দটা শ্ৰীহট্ৰেব নিদ্স্ব সাহিতে আরও পাইযাছি। , দৈখোবা 
সাধুব গানে আছে-- ক্ষেমাইব ঘবে দিবা| বাতি চিন্তা কর সাথেব সাথী, 
[দৈধোবাব গীত মর্লিখিত 'সিলেট নাগরী” প্রবন্ধে ( সাহিত্য পবিষৎ পত্রিক! 
১৩৩৫-৪র্থ সংখা ২৩৯ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য] | এখানে একটা! অবাস্তর কথা বলা উচিত 
মনে করি। এ দৈখোরা সাধুব জন্মস্থান নোয়াখালি ছিল--ইহা পরিষৎ 
পত্রিকার প্রবন্ধে ২৩৭পৃঃ পাদটীকায লিখিয়াছি । ইহাতে যেন চট্রগ্রাম 
বিভাগের 'নোযাখালি’ মাত্র না বুখেন। দক্ষিণ শ্রীহট্রে নোয়াখালি একটী 
স্থান ছিল। ইহাব দামে ‘জিলা’ ( রাজন্ব কেন্দ্ৰ ) একটা এখনও কালেক্টরীতে 
দ্পহ্যাছে। দৈখোরা সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেরই লোক ছিলেন ৷ 

(১) আমাদের দেশে ‘ড়’ কাবাস্ত উচ্চারণ হইতে শুনিযাছি ।--সম্পাদক ৷ 

(২) ষষ্ঠীববেৰ পদ্মাপুবাণেও ইহার ব্যবহাব আছে।--সম্পাদক। 


৮২ শ্রীহট-সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা 


‘মাও’ (= মা)__অযোনিসভ্তবা কন্যা মাও হৈল| মহী (৬৮পং) 
হদ (= বদ্ধ _)}- ভমিতে ভ্ৰমিতে ঘোড| হুদ দেখি ভাল। সেইহুদে গবেশিল| 
সপ্তপাতান (২৪০৫-৬পং২) 
আমি যধদৃচ্ছাক্ৰমে কযেকটী মাত্র শব্বদ্বা! দিঙ্‌মাত্র দেখাইলাম। 
(৩) যে ছয়খ-নি হস্তলিপি অবলম্বনে সতীশ বাবু হবিবংশ সংকলন কবিষাছেন-- 
তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন *(গ- পুথি) ১০৯৬ সালে অর্থাৎ বর্তমান সালের 
২৪৮ বৎসব পূৰ্ব্বে লিখিত। 
সতীশ বাবু লেখাব খুবই তারিফ কবিযাছেন-কিন্তু লেখকের নিবাস 
পং কুবসা মৌজে বেতকান্দি যে কোন্‌ ছেলাধ, তাহ! নির্ঘঘ করিতে অসমৰ্থ 





সতীশ বাবুব ‘হৰিবংশ’ সমালোচনাব একটু ইতিহাদ আছে তাহা 
এখানে বসিতেছি। তিনি প্রথমে পাবনা জেলায় একগ।নি 'হবিবংশ” পুৰি 
পান__তাহার লেখক স্থসঙ্গ নিবাসী-ময়মনপিংহেব লোক | তারপর আব 
একখান পান কুমিল্লায--লেখকেব নিবাস পরগণা মিহিবকুল_ত্রিপুরা । । এই 
দুইখানি অবলম্বনে যে সমালোচনা লেখেন-_ভাহ। বঙ্গীয সাহিত্য সম্মেলনের 
যোডশ অধিবেশনে পঠিত হইবা সাহিতা পবিষৎ পত্রিক| ১৩৩২ সালের ১ম 
সংখ্যা প্রকাশিত হয। প্রবন্ধশেষে তিনি লিখেন যে তৃৰ্নিবংশে পূৰ্ব্ব মযচন- 
সিংহ ও কুমিল্লাব ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ দেখ| যায, এইজন্য ভবানন্দকৈ 
তিনি উক্ত স্থান বিপেষের অধিবাসী বলিষ! অনুমান কবেন। এই প্রবন্ধে 
শ্রীহ'ট্টর নমি গন্ধ ও ছিল না ৷ তাবপর ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালষ কর্তৃক প্রকাশগিতব্য 
হরিবংশ সঙ্কলনেব সময়ে হৰিবংশেৰ আরো ৪খানি নকল. পান ৷ তন্মপো 
১খানিব লেখক সবকার শ্রহ্ট_সাইস্তানগব নিবাহী--অপর তিন খানিব মধ্যে 
২খানি ম্যমননিংহ অঞ্চলেব অধিবাসী কর্তৃক লিখিত--বাকী একখানি কোনও 
বেতকান্দি-নিবাসী দ্বাবা লিখিত। এই কেওকান্দিকে ৬সতীশ বাবু ময়মন- 
সিংহ জেলার স্থান বিশেষ ধবিধা নিষাছেন। যাহা হউক উপবি উক্ত এক- 
খানিতে শ্রীহটেব নাম থাকাতে তিনি হবিবংশেব ভূগিকাঁষধ ভবানন্দের ভাষায় 
শ্রীহট্রেরও পরিচিহ্ন থাকার কথ! স্বীকার করিয়া আমাদের ধন্যবাদাৰ্হ 
হইয়াছেন । 


£ 


ভবাশন্দের হরিবংশ ৮৩ 


ann AAT =) হিসি পম্পশিিপিতিি্সা = পাস = পাপত পিই িদিসিপসিসিলিসি সান স্পা 


ইইয| 'ইহাও ময়মনসিংহ হইতেই পাওয়! গিধাছে’ বপিষাছেন, (ভূমিক! ৷০)। 
হস্তলিখিত প্রাচীনতম গ্রন্থ যেখানে পাওষা যাপ্প_-গরন্থকর্তী সেই স্থানের 
অধিব|নী হইবেন--ইহ!। মনে করা অসঙ্গত নহে। ইহাতেও ভবানন্দকে 
শ্রীহট্রেব লোক বলিষা অমুমান কব! যাষ। যাহা হউক সতীশ বাবু ষে 
মঘমনসিংহের অনুকূলে সম্পূৰ্ণ ডিক্রি দেন নাই-_ শ্রীহট্রকেও সামিল বাখিযাছেন, 
তজ্জন্য আমবা তাহাব নিকট কৃতজ্ঞ {| বলা বাহুল্য -বেতকান্দি আমাদের 
গ্রামের (বাণিযাচঙ্গের) অনতিদূরে-_নবিগঞ্জেব নিকটস্থ একটি প্রসিদ্ধ স্থান । 


(৪) সম্প্ৰতি সাহিত্যবত্ব পুৰাতত্ববিদ্‌ মৌলবী আখবফ হোসেন সাহেল 
'শ্রীহট্রেব নাগবী নাহিভা” বিষষে আলোচনা কবিতেছেন ।% তাহাতে জানা শেল 
দীন ভবানন্দ বচিত ‘হবিবংশ’ গিলে নাগবীতে মুদ্ৰিত ও প্রকাশিত হইষাছে। 
তাহাতে কেবল গানগুলি মাত্র আছে। _ঠীহট্রেৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মোসলমানগণ 
ভবানন্দের গানগুপি খুবই আদরের সহিত গাহিযা থাকে--নচেৎ পুস্তকাকাবে 
প্রচারিত হইবে কেন? ইহাতে সুচিত হইতেছে যে ভবানন্দ শ্রীহটেব লোক 
ছিলেন-তাই তাঁহাব সম্য হইতেই লোক-পবম্পর| গানগুলি এই অঞ্চলে 
প্রচবদ্ৰূপ রহিযাহে । মযমনসিংহ ব| ত্রিপুবায় এতাদৃশ প্রচলিত আছে কি? 


(৫) উক্ত মৌলবী সাহেব পিখিযাছেন যে লোকে দীনভবানন্দকে 
কলা গাছের আশ্রয়ে স্থবমা নদীতে ভাঁদিতে ভাসিতে গান গাইতে দেখিয়! 
ছিল_অতএব তাহার বিশ্বাস তিনি স্থবমা. নদীব দৃববর্তী কোনও স্থানেব 
লোক ছিলেন । 

(৬) আবাত আর একটা প্রবন্ধে ৭ তিনিই লিখিধাছেন--পবগণে লংলা 
নিবাসী যৌলবী আজগর আলী সাহেব নাকি তাহাব পিতামহ হইতে 
শুনিযাছিলেন_ঢর্ণিণ শ্রীহট্রেব লংলা পবগণায কোনও গ্রামে ভবাঁনন্দ জন্ম 
গ্রহণ কনিষাছিলেন। তিনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ ছিলেন_ নাম ছিল ভবানন্দ 


* ঠীকুব। শেষ জীবনে ত্রিপুরার এলাকাস্থ ধর্মনগবে বাস কবিতে ছিলেন 





ক্রীহট সাহিত্য পবিষৎ পত্জিকা-১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা--১২১--২২পুঃ | 
+ শ্রীহট সাহিত্য.পরিষ২ পত্রিকা ২য বর্ষ, ১ম সংখ্য।__২১ পৃষ্ঠা । 


৮৪ ক্রীহট-সাহিতা-পরিষত-পন্রিকা 


mA 





এবং তথায় তাহার সমাধি আছে | 

[ মৌলবী সাহেবের প্রবন্ধ্বয়ে ভবানন্দে জ্রীবনের যে ছুইটী কথ আছে 
তংসম্বদ্বে পশ্চাৎ আলোচন! করিব। 1 

উপবে যে সব লিখিত হইল তাহাতে ভবানন্দ শ্ৰীহট্ৰের লোক দ্বিলেন-- 
তাহা প্রমাণিত হইলেও জ্রীহ্ট্রের কোন্‌ অংশে জন্ন--নিঃসন্দৈহে জানা ঘা 
না। লংলায় অন্ম--ইহা শুনা কথা মাত্র, পশ্চাং ইহার আলোচনা হইবে । 
ন্বমা নদীব অনুববর্তী কোনও স্থান’ হইবারই খুব বেশী সম্ভব এবং আমি 
মনে করি, যে স্থান নরপিংহ-কুবের-কমলাক্ষেব (অদ্বৈত প্রভুর) জন্মভূমি বলিষা 
গৌরবাস্বিত--যে স্থানেব রাঁজা বৈষ্ণব বেশে 'কুষ্চদার্সস নামে পরিচিত হৃইযা 
‘অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্ৰ’ লিখিয়া বঙ্গে সর্ধপ্র্থম জীবন চবিত লেখকের 
কীত্তি অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন-_মহা ভারতের আদি অষ্ঠবাঁদক ?প্ল্য যে স্থানেব 
অধিবাসী বলিয়া স্ুষ্ঠ অমুমিতণ--যে স্থানে বসিয়। ঈশান নাগব ‘অদ্বৈত প্রকাশ 





*্ধশ্নগরে প্রকতই ভবানন্দেব সমাধি আছে কি না-_এবিষষে অনুসন্ধান করা 
উচিত। প্রস্থান ত্রিপুবা বাঙ্ছের অস্তর্গত । ৬নর্তীশ বাবু ভবানন্দের থে ষে পুথি 
পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে একপানিতে নকলের তাবিথ ত্রিপুবাক (১২১৮ ত্ৰিপুৰা) 


লিখিত হইযাঁছে। তবে স্থানটা 'পবগণ। মিহিবকুল গৌজে বাজাপাড়' টিক 
ধৰ্ম্মনগর নহে । 

প সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ১৩২৭--২ঘ্ন সংখ্যা ৪০ পৃঃ হইতে দ্ৰষ্টবা। 
গ্রবন্ধটী ৬জ্ঞগন্নাথদেব রচিত। ইহা পাঠ কৰিলে সম্যক্‌ প্রজীত হইবে-- 
স্মি ও ভবানন্দ একই দেশবাসী | ভাষা অতীব সদ্বশ। বিশেষ এই যে 
সঞ্জযেব সমালোচিত পুধির ভাষা অসংশোধিত--হবিবংশেব ভাষ। বহু নকলে 
মার্জিত হওষাষ অপেক্ষাকৃত: আধুনিকবৎ প্রতীষমান হইতেছে । উভবষ্ট 
ষে প্রায় সমসাময়িক পশ্চাৎ তাহা দেখান হইবে । ৬সতীশ বাবু অগ্নান বদনে 
সঞ্জয়কে চট্টগ্রামের স্বপ্রাচীন কবি’ বলিবাছেন। (ভূমিকা ২৪১৪) ইহাতে 
বোধ হইল তিনি সঞ্জয কৃত মহাভারাতেব একটী পাতাও পড়িষা দেখেন নাই । 
ধিনিই কেন পড,ন না সঞ্ঘষকে শ্রীহট্টবাপীই বলিবেন__স্পাহিভাক অক্রুবচন্্র 
সেন মহাশয ঢাক! বিিভিয়ু পত্রে ১৩১৯ সালের টজাষ্ট সংখা প্রবন্ধবিশেষে 
লিখিষাছিলেন--“কেন তাহা বলিতে পাবি ন|, সঞ্জৰ ও দ্বিজ্ ভবানী দাস 
শ্রীহটেব ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাৰ মনে হয 1” (৬জগন্ধাথেব প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত) } 


সিসি DDN ৫৯৫ AAAS LNA উপ তি পিতা স্পাসিস পিপিপি হত ৮৮ 


লিখিয়াছিলেন ভবানন্দ সেই স্থানেরই অধিবাসী ছিলেন। স্থরম| নদী তখন 
(প্রাচীন) লাউড়েব মধ্য দিযাই প্রবাহিত ছিল এবং সেইস্থানেরই ভাষা 
১ ভবানন্দের হবিবংশেব ভাষাৰ সহিত যতটা মিলে লংল| পরগণার ভাষার 
নহিত ততটা নহে। 
ভবানন্দের হরিবংশে মাত্র তাহাব নাম ও পিতৃনাম আছে--শিবানন্দস্থত 
_ ভবানন্দ। বাভীঘর কোথায় এবং গ্রস্থলেখাব সন তারিখ ইত্যাদি কিছুই 
নাই। ব্ৰাহ্মণ বলিয়| অনুমিত হইলেও তাহার ভণিতায় সর্বদাই দীন শব 
বহিয়াছে। দ্বিজশব্ব পাওষ| যায় নাই বলিলেও চলে ৷ * 


প্রাগুক্ত সাহিতারত্ব মৌলবী মহম্মদ আশবফ হোসেন সাহেব “শ্ৰীহট্ট 
1 সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’য় প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধে দীন ভবানন্দ সম্বন্ধে দুই 
বাবে ছুইটী গল্প দিয়াছেন। একটীতে আছে ভবানন্দ বিবাহেব পব অতিশয় 
স্বীভক্ত হইয়া পড্নে--স্ীকে কাছছাডা হইতে দিতেন না। একদা তাহার 
স্্ী স্বশ্তববাড়ী গেলে তিনিও সেইখানে গিয়া হাঞ্জির হন | তাহাতে তাহার 
- স্্রীবিরক্ত হইযা বঙ্ষেন_-আমাব প্রতি আপনি যেষপ আসক্ত ভগবানের প্রতি 
* সেইকপ হইলে তাহার কুপালাভ করিতেন। এই কথাষ নাকি ভবানন্দ 
সংসাব ছাডিয়া চলিয! গিষাছিলেন। ইহ। একটা মৌলিক গল্প নয়। বিষম গল 
তাহার প্রেমাম্পদ বাববনিতার এরূপ কথায়ই সংসাব ছাড়িয়াছিলেন। হিন্দী 
নামাষণের কবি তুলসীদাস তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই শ্বশুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত 
হইলে তাহার স্ত্রীও ঠিক এরূপ ভর্খপনা! করেন--ইহাতে তুলসীদাস সংসার 
বিবাগী হইয়া যান। অতএব স্্ৰণের মতি পরিবর্তন স্বাভাবিক হইলেও 

ৰ জনবাদে একটা গল্প অপবেব উপর চাপান দেওয়াও অসম্ভব নহে। 


ক্ষ পরন্ত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" তৃতীয় সংস্করণে আছে--“হরিবংশ দ্বিজ 
ভবানন্দ কতৃক অঙুবাদিত।’ এবং সিলেট নাগরীতে মুদ্রিত হরিবংশের গীত- 
গুপিব ভণিতায় দুই এক স্থলে দীন স্থানে দীজ ( দ্বিজ ) রহিয়াছে__সেইট! 
/ফুছাপার ভুলও হইতে পারে। | সিলেট নাগরীতে এক ইকার-_সেইটা ঈকার 
আছে এবং দ্ব স্থলে শুধু দ লিখিত হয় কেন ন! বফলা ইহাতে নাই--অতএব 
দ্ীজ =দ্বিজ হইতে পারে। তবে ‘ন’ ও'জ্র’ এত সদৃশ যে ছাপার ভুল 
হয়াই সম্ভাবিত। ] 





৮৬ শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 








অপব গল্প এই যে দীন ভবানন্ন ব্রাঙ্ষণ সন্তান ছিলেন। তিনি সাধন। 
রাজ্যে উন্নীত হইয়া অবশেষে মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ কবেন। ইহাব পবিচিহন 
স্বৰূপ নামের আগে ‘দীন’ অর্থাৎ ইসলাম বিশ্বাসী এই বিশেষণ গ্রহণ করেন ৷ 
ইহার সমর্থনার্থে তিনি ভবানন্দেব বলিষা নাগরী হরিবংশের একটা ভণিতা 
উদ্ধত করিষাছেন। 
‘দীন ভবানন্দে কইন জাতে ছিলাম হীন, 
যদি বন্ধে কবে দয| আমার কেয়ামতের দিন |” 
(এখানে হীনকে হিন্‌ লিখিযা তাহা ‘হিন্দু’ শব্দস্থচক বলিযাছেন ) * 
এই বিষঘেও উদ্াব পিণ্ডী বুধাব ঘাড়ে পড়িতে পারে। উক্ত লেখক 
সাহেবকে যিনি এই সংবাদ দিষাছেন, তিনি ইহা তাহার পিতামহের নিকট 
হইতে শুনিয়াছেন- বলেন ৷ তাহাব পিতামহ বড়জোর শত বসব আগেব 
লোক হইবেন--ভ্নানন্দের সময নির্ণয়ে দেখা যাইবে যে তিনি চত্তীদাসেব 
প্রাঘ সমসামধিক পাঁচশত বৎসর আগেকার লোক । তিনিই ভবানন্দকে লংল| 
পবগণাব অধিবাসী বলিষাছেন |; শে পরগণাবই অপব এক অধিবাসী 
(তিনি বোধহয প্রায় শতাধিক বৎসর আগেকার লোক ) নাম গৌরকিশোর 


সেন, মুসলমান হইঘাছিলেন-_-তখন নাম হয় সাদেক আলী। তিনি বহু 


যুনলমানী কেতাব লিখিধাছেন, অনেকগুলি সিলেট নাগবীতে ছাপ: হইষাছে। 
খুব সম্ভব দীন ভবানন্দেৰ উপর এ গৌবকিশোরের কথা আরোপিত হইয়াছে। 
দীন ভবানন্দ মুসলমান হইলে তাহাব সমগ্র নামই মুসলমানী ধরণের হইষ| 


ষাইত--একটু আরবি (দিন) বিশেষণযুক্ত হইবা হিন্দু নামটা অব্যাহত 








& পূর্ব্বের পাঁদটাকায বপিষাছি যে সিলেট নাগবীতে ইকার একটা মাত্র-_ 
তাহা ঈ কাব! ইহাই স্থল বিশেষে হ্ম্ব ইকাবের প্রতিনিধিত্ব করে। দেখক 
মৌলবী সাহেব্‌ এই প্রবন্ধে ‘দিন’ লিখিযাছেন" কিন্তু পূর্ব প্রবন্ধে ববাবর 
দীনই লিখিয়াছেন । ( আববী “দিন্‌ শব্দটীকে “দীন”ও লিখিতে প:বেন--যেমন 
উদ্দীন শব্দে দেখা যায় )। বলা আবশ্যক যে ভণিতাযুক্ত গীতটা হবিবংশ 
কাব্যে নাই--এবিষয়ে পশ্চা আলোচন| করা যাইবে | 


AAAAAAAAADAAD NMS আতপ IOAN পাস সপ UI MINIS পি পার পলা পপ পপ পাঠ পি পপ পি 


থাকিত ন! । অন্ততঃ এইরূপ অদ্ভুত নাম ধাবণেব নজীর আর দেখা যায় 
না। হবিবংশে সর্বত্রই ‘দীন’ আছে এবং দীনতার কারণও মধ্যে মধ্যে 
আছে। যথা ‘ভকতি মুকতি হীন কহে ভবানন্দ দীন’। লক্ষ্যের বিষয় 
যে এইস্থলে 'দীন’ ভবানন্দের আগে না হইয়া পাছেই লাগিয়াছে। আর 
এই দীন শব্েব প্রতিশব্দ রূপে ‘অধম’ শব্দও পাওয়া যায়--যথ| “শিবানন্দ স্থত 
অধম ভবানন্দ’ (৮৭৫৩পং)। অতএব এই ‘দীন’ শব্দ ইস্লাম বিশ্বাসী অর্থ ঘোতক 
নহে। হরিবংশ পড়িয়া ভবাননের শাক্সজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । 
এমনকি শকুস্ভলাছি নাটক ভূতি কাব্যশাস্ত্রর জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। হরিবংশ 
সম্পাদক ৮ সতীশ রায় মহাশয় বলেন, তিনি (অর্থাৎ ভবানন্দ ) কেবল শান্ত 
বিশ্বাসী ছিলেন না ; লৌকিক হিন্দুধর্মের বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলিত কিংব- 
দস্তীও তিনি পুরাণাদির স্তায় বিশ্বাস করিতেন । তবানন্দ যে নিজে একজন দীক্ষিত 
বৈষ্ণব ছিলেন তাহাও বেশ বুঝা গিয়াছে । তবানন্দ বৈষ্ণব পুরাণের মত অনুসারে 
‘ব্ৰহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি বৰ্ণন’ শীর্ষকে বিষ্ণুকেই শিব ব্ৰহ্মা প্রভৃতি দেবগণ হইতে 
সৰ্ব্বতোভাবে শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া বৰ্ণন| করিয়াছেন ইহাদ্বারাই ভবানন্দ নিজে দীক্ষিত 


বৈষ্ণব ছিলেন জানা বাইতেছে । ভূমিকা ৫/--৫%) অপিচ দেবতা বিশ্বাসী 
হিন্দুর স্তায়ই লিখিয়াছেন-- 


পাইয়া সারদার বর শ্লোক ভাঙ্গি মনোহর 


রচিলেক দীন ভবানন্দ । ( ২৬৮৬-৭পং ) 
আর একস্থলে তনি মহাদেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন-- - 
ভবানী চরণে কহে দীন ভবানন্দ। (৮১৩৭পং ) 


আরও একটি লক্ষ্যের বিষয় আছে। হরিবংশ কাব্য খানিতে পঙ.ক্তি সংখ্যা 
' --৮৭৫৩। ইদৃশ প্রকাণ্ড গ্রন্থে মাত্র দশটা শব্দ (“সতীশ রায় মহাশয়ের মতে) 
আরবী পারসী হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে,_-কউল (কবুল), কানয়াৎ (কানাৎ), 
কামান (কমান ধচ্), খেয়াল (খত্বাল = সথ), খোয়ারি (খামার দুর্দিশাধুক্ত), 
দেওয়ান (দিন -রাজসভা), বরাবর, বাকী ও বেহাল। লেখক মোসলমান 
হইলে আরবী পারদী শব্দ সংখ্যা প্রচুর দেখা যাইত। 

এখন ভবানন্দ কোন সময়ে আবিভূৰ্তি হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো- 
চন! করিব। সতীশ রায় মহাশয় তাহাকে চওীদাসের পরবর্তী বলিয়াছেন, 


৮৮ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 


তি ৯ পিএ পা সিটি ৫২০১ সলস ৯৩৯ ৯ প৯ লস পিপি লচ লং লাস রসি মি বসি ত ২ পপ লালী সিল বাপি বাপি পি লি পপ পপি পা পপি পা পা 


‘রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈমু রাঁতি। 

বুঝিতে নারিস্থ বন্ধু তোমার পিরীতি ৷৷ 

ঘর কৈহু বাহির বাহির কৈন্ ঘর । 

পর কৈন্ু আপন আপন কৈলু পর | 
হরিবংশে এভাবে রহিয়াছে-_ 

ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর 

পর কৈলু আপনা আপনা কৈলু পর 

রাতি কৈলু দিবস দিবস কৈলু রাতি 

অঙ্কুরে ভাঙ্গিব জানি মোদের গীরিতি 1% 


(৩৩৮৪--৮৭ পং) 
কবিকঙ্কণ ‘চণ্ডী’ লিখিয়া দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন-_অজ্ঞব তিনি যে 
শাক্ত ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। _ তর্থাপি তিনি তাহার গ্রন্থে অক্লান্ত দেবতার 
মধ্যে শ্রীচৈতন্তদেবেরও বন্দনা করিয়াছেন। ভবানন্দ তো ফ্ষ্ণুভক্তিপরায়ণ 
ছিলেন-_বিশেষতঃ রাধারুষ্ণ লীলার অনুরাগী । তিনি শ্রীচৈতন্তের পরবর্তী হইলে 
গোবিন্দ দাসাদি পদকর্তীদের ন্তার একটু ‘গৌরচন্দিকা” গাহিয়া নিতেন। কেবল 
ইহাই বলি কেন, তাহার কাব্যেব বিষয় ছিঘ- শ্রীকুষ্ণের অঙ্গে তিলেতমা ( রাধা ) 
কিরূপে লীন হইলেন__ ৷ 
'_ কৃষ্ণ অঙ্গে লীন কেনে হৈলা তিলোত্তম| (২০ পং ) 
এবং হরিবংশের চরমাংশে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীমহাপ্রত্তর কথাটা এ 
সুযোগে সুষ্ঠু বর্ণনার বিষয় ছিল- কেন ন। তাহার মুগ্তিটী শ্রীরাধার ভাবকাস্তি সমন্বিত 
শ্রীরুষ্ণ বিগ্রহ বলিয়াই তাহাৰ প্রায় সমকালীন বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তার! থ্যাপন করিষা 
গিয়াছেন। সেই নিমিত্ত গোবিন্দ দাস গাহিয়ছেন_ 
জয় নন্দ নন্দন গোঁপীজন বল্লভ রাধানায়ক নাগর শ্তাম। 
সো শচীনন্দন নদীর পুবন্দর স্থরমণীগণ মনোমোহন ধাম ॥ 
* ৮ সতীশ রায় মহাশয় এই নকলটা লক্ষ্যই করেন নাই--আশ্্ধ্য ! [ এই 


কয় পঙ ক্তি প্রক্ষিপ্ত হইতেও পারে- দুঃখের বিষয় সম্পাদক মহাশয় ভিন্ন তিন্ন হস্ত 
লিখিত পুথিতে এইগুলি আছে কি না কিছুই বলেন নই |] 








ভবানন্দের হরিবংশ = ৮৯ 
জয নিজ কান্তা কান্তি কলেবর জয়জয় প্ৰেয়সী ভাব বিনোদ, ইত্যাদি! 
{ বঙ্গবাসী আফিস প্রকাশিত সঙ্গীত সারসংগ্রহ )। মহাপ্রভুর মর্ত্যলীলার শেষ 
ভাগেই তাহার অবতারত্ব বিশেষরূপে খ্যাপিত হইয়াছিল। পুরীতে রথযাত্রা 
উপলক্ষে সমবেত বঙ্গদেশীয় যাত্রিগণ ( তন্মধ্যে শ্রীহটিয়াও ছিলেন ) শ্রীমহাপ্রভূর 
পার্ধদগণের সহিত তাঁহার মহাত্ম্য সন্থীর্ভন করিয়াছিলেন।. অতএব গ্চৈতন্তের 
কথা শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত খুবই প্রচারিত হইয়াছিল--ভবাননের স্তায় বৈষ্ণবের তাহা 
সুষ্ঠু পরিজ্ঞাত হইবাবই কথা ছিল। যদি তিনি শ্রীচৈতন্তের শেষ জীবনের সম- 
কালীনও হইতেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে রাধার বিলীনতা উপলক্ষ্য করিয়া 
একটা ভবিষ্যৎ বাণী করিস্বা রাখিতে পারিতেন-__যে ব্লাধাকৃষ্ণের এই সম্মিলিত 
বিগ্রহ গঙ্গাতীবে অবতীর্ণ হইয়া নানলীলা মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া কলিব জীবের 
উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। . 
আমার ধারণা এই যে ভবানন্দ শ্গৌরাঙ্গের ভগবতা প্রগাবিত হইবাৰ পূর্বেই 
মানবলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন_-অগ্ৃতঃ হরিবংশের লেখা সমাপ্ত করিষাছিলেন। 
এমনও মনে হম ভবানন্দ সঞ্জয়ের সমকালীন-_ঈষত বয়ঃকনিষ্ঠ হইতেও বা পারেন। 
সঞ্জয় মহাভারত লিখিয়া কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন--তাঁহার দেশবাসী 
সমসাময়িক গুতিভাবান্‌ কবি 'ভবানন্দ মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ লিখিয়া- 
ছিলেন ৷* সঞ্জয় মহাভারতের ভাষা৷ ও ভবানন্দেব হরিবংশের ভাষায়ও যথেষ্ট 
সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ৬ সতীশবাবু চশ্তীদাস লিখিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সঙ্গে ভবানন্দের 


+ এ স্থলে বলা আবশ্যক বে বাসের হরিবংশের আখ্যানবস্তব আংশিক মাত্র 
। যথা শ্রীরুষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ) ভৰালন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। তীহার হরিবংশ 
. কাব্যে শ্রীরাধা-_ যাহাব নাম ব্যাসের হরিবংশে নাই--সম্বন্ধেই ভূষিষ্ঠভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। শ্রীন্কষ্ণের মথুরার কংসবধ ও দ্বারকার অবস্থান অতি সংক্ষেপে লিখিত 
হইয়াছে । ফলতঃ ভবানন্দ এই কাব্যে তাহার মৌলিক প্রতিভারই পরিচব 
দিয়াছেন_ হন্দিবংশ, শ্রীমষ্ঠাগবত, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাঁণ_এই সকলের কিছু কিছু গ্রহণ 
করিয়াছেন বটে কিন্তু বাকী সব তাহার করনা প্রস্ুত-_অথচ প্রাষশঃই তিনি 
ভণিতাষ ব্যাসের "হরিবংশ'ই যে তিনি শ্লোক ভাঙ্গিয়া সাধারণের বোধার্থ কবিতা 


নিবন্ধ করিতেছেন, তাহাই বলিয়াছেন । [এ বিষয়ে বিস্তারিত তথা ৬ সতীশ 
বাবুর ভূমিকায় “হরিংশের কবাবস্ত” প্রবন্ধে (এ৮--৪৮/ ) দ্ৰষ্টব্য । ] 





৯০ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
হরিবংশের তুলনা বিস্তারিত ভাবে করিয়াছেন। ভাষাগত সাদৃশ্য এত--বে ইহাতে 
ভবানন্দকে চণ্ডীদাসের সমসাময়িকই মনে করিতে হয, তবে পূৰ্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে 
যা কিছু তফাৎ। বলা আবশ্যক বে চশ্ত্ীদাস শ্রমহাপ্রভুর প্রায় শতবর্ষ পূর্ববর্তী ৷ 
৬ সতীশ বাবু তবানন্দ সন্ধে বলিয়াছেন--“হরিবংশের কথা বস্তর আলোচনা দ্বারা 
ও ইহা! শ্রীমহাপ্রভূর কিঞ্চিৎ পরে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতিব সংস্কৃত রসগ্রন্থ ও 
কাব্যাদি সুদুর পূর্বববঙ্গে সুপ্রচারিত হওয়ার পূৰ্ব্বেই উক্ত কাব্যথাঁনা রচিত হইরাছিল 
জানা গিয়াছে 1” (ভূমিকা ৪৮ ) ইহাতে শ্রীমহাগ্রতুব কিঞ্চিৎ পরে’ ইহার 
কোনও কাবণ দেখা যায় না। ৮ সতীশবাবু লিখিরাছেন প্ররেমলীলা বর্ণনা বিশেষতঃ 
শ্রীরাধার চরিত্রের বর্ণনায় তাঁহার ( ভবানন্দের ) কাব্যে শ্রীমহাপ্রভুর প্ৰেমধৰ্ম্মের 
প্রভাব লক্ষিত হয় ।” ( ভূমিকা ৩০% )। এই পভাবট| কিরূপ তাহা ৮ সতীশবাবু 
কোথাও বলেন নাই । তবে চত্তীদাসে বে ৫মধন্ বা ‘ব্ৰীৱাধিকার চরিত্রের ইৰনা’ 
আছে---তাহাতে যদি শ্ৰীমহাপ্রভুৱ ‘প্রভাব’ না থাকে--তাঁহা হইলে ভবানন্দ বর্ণিত 
এ সবে কেন তাহার প্রভাব থাকিবে? প্রেমের ভক্ত সর্বস্থ ত্যাগ--এমন কি 
কুলত্যাগ পধাস্ত যেমন চণ্ডীদাসে আছে ভবানন্দেও আছে । বরং প্রকথ' বলা যায় বে 
চণ্ডীদাসের প্রভাব অনেকটা ভবানন্দে বঠিরাছে। তবে হৃর্ধোদয় হইবার পূর্বে 
বেমন পূৰ্ব্বাকাশ অরুণিমায় রঞ্জিত হয় তেমনি শ্রচৈতন্তের শুভাবিভাবের, স্থচনা 
চণ্ডীদাসে--তথ| তবানন্দে--খাকিবে আশ্চর্য্য কি? প্রীয়শঃ বড় বড় ঘটনার 
অগ্রিম ছায়াপাঁত হইয়াই থাকে । সতীশ বাবু (ও পৃষ্ঠায়ই ) লিখিয়াছেন “তিনি 
( ভবানন্দ ) মহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পরবর্তাঞ্চ বলিয়া তৎকালীন কিঞ্চিৎ 
পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই । কিন্ত মহাপ্রভুর 
উন্নত প্রেদধৰ্ম্ম প্রচাবের অপূর্ব প্রভাব তীহাব কাবো যথেষ্ট বিস্তার প্রাপ্ত হইসাহে |” ' 
আশ্চর্য্য কথা | মহাপ্রভুব সময়ের বা তৎপরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত পরিচয় না 
হইলে মহাপ্রভুর উন্নত প্রেমধর্থের প্রচারের প্রভাব ভবানন্দের উপর পড়িল কিরূপে? 

প্রীচৈতন্তের সময় ১৪৮৭--১৫৩৩ খৃঃ; ভবানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
জন্মগ্রহণ পূর্বক ওঁ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর আদিভাগে মানবলীলা 
সংগরণ করেন, বড় ভোর এইটুকু পৰ্যন্ত অনুমানত: আমরা ভবানন্দের সময 





* সতীশ বাবুব ইহাই অগ্মান। 


ভবানন্দের হরিবংশ। ৯১ 
জা কৰিতে কদাপি পারি 
না। বেতকান্দিতে যে হরিবংশ পাওয়! গিয়াছে তাহাব লিপির তারিখ ১০৯৬ 
সাল = ১৬৮৯ খৃঃ | সতীশবাবু এই পুথির লিপিতে যথেষ্ট পাঠসংশোধনাদি দেখিয়া 
অনুমান করেন--ভবানন্দের মূল পুথি ইহার এক শতক পূৰ্ব্বে অর্থাৎ ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। আমি আঁবও শতবর্ষ আন্দার্জ আগে 
বলিতেছি 1% 

এখন এই নাগরী হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিব । এই “রাগ হরিবংশে” হরিবংশ 
-কাঁবোর পিয়ার” (অর্থাৎ কহ্তিংশ ) বাদ দিয়া কেবল গীতগুলি সংগৃহীত 
ইইয়াছে। প্রকাশকের নিব্দেনে আঁছে--"তে কারণে লেখি আমি পয়ার ছাড়িয়া” ৷ 
' সাহিতারত্ব মৌলবী আশরফ হোসেনের মতে দুইখণ্ড রাগ হরিবংশে ২৫০টী 
গান ।, তন্মধ্যে আমি মাত্র ১ম ৎগু দেখিয়াছি--তাহাতে 'তনের বাঁরমাসী” ছাড়া 
১৭০টা গান রহিয়াছে-_তন্মধ্যে দ্বীন ভবাননোর ভণিতাযুক্ত গীত ১৫০টা ইইবে। 
এই সকলের মধো কেস্ল ৬৭টা মাত্র গান ৮ সতীশ শীবু সংকলিত হরিবংশে 
পাইয়াছি, যদিও একই গানে দুই পুস্তকের মধ্যে বাঁকাগত প্রভেদ সুবহু রহিয়াছে ৷ 
গরস্থলে বলা আবশ্যক বে সতীশ বাবুর হরিবংশের গানের সংখ্যা ১৫০, তন্মধ্যে 
২৬টী তিনি খাটা ভবানন্দের বলিয়া মনে করেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এঁ 


ফর এস্থলে আমাঁদেব সাহিত্যরদ্থ মৌলবী আশরফ হোসেন সাহেবের একটু ভ্রম 
সংশোধন করিতে বাঁধা হইতেছি । তিনি লিখিয়াছেন- সংগ্রাহকের নিবেদনে 
জানা যার যে বাঙ্গালা ১১৫৬ সালে দীন ভনানিনা এই গানগুলি রচনা করিরাঁ 
ছিলেন। (শ্রীহট্ট সাঃ পঃ পত্রিকা ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১২২ পৃঃ ) | ও নিব্দেন তিনি 
পত্রিকার পক্বর্তী সংখ্যায় ( হয বর্ধ ১ম সংখ্যা ২২-_২৩ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেল। 
তাহাতে আছে-_এগাঁর শ ছাগায় আঠাইশ পৌষেতে ৷ লিখেছিল এক হিন্দু পুথি 
বাঙ্গালাতে ॥ অনেক চেহনতে আমি সে পুথি পাইন্থ। লেখেছিল যেমতে সেমতে 
উঠাই ॥ ইত্যাদি । এই ‘এক হিন্দু ভবানন্দ স্বযং নহেন। ) তিনি তো 
মৌলবী সাহেবের মতে মুসলমানই ছিলেন 1! ) পরস্ক তাঁহার গ্রন্থের কোনও নকল- 
কারী হইবেন। 

+ পরিশিষ্ট দ্ৰষ্টব্য । 








৯২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ললসলিদ্লীদিলীচিগসপস্পাম্দিজ্পাতলিস্িলেসিসিলিশিলসিলিসিসিডিলিসিডিলসিলিশিছিলিজিসিটিলসিস লস "লস তাছ শস্দিনিসলিডি পদ লামা ar anna ana ৯ ৯৩৮ পা 


২৬টির একটাও “রাগ হরিবংশে’ পাই নাই--ইহাতে ৬ সতীশ বাবুর অভিমত ঠিকই 
মনে হয়! ২য় খণ্ড ‘রাগ হরিবংশে’ সতীশ বাবুর সংকলিত হরিবংশের আরও 
কতকগুলি হয়ত পাওয়া যাইতে পারে৷ তাহা হইলেও যখন সতীশবাবূর গান- 
সংখ্যা ১৫০-_আর রাগ হরিবংশে গানের সংখ্যা ২৫০--তখন একথা স্বীকাৰ 
করিতেই হুইবে থে সতীশবাবুর হরিবংশে মুদ্রিত গান ছাড়াও ভথানন্দের রচিত 
অনেক গান ছিল, যাহা রাগ হরিবংশে স্থান পাইয়াছে। শ্রীহটের ইতিবৃত্ত হইতে 
প্রবন্ধারন্তে ভবানন্দের লেখার তালিকায় ‘হরিবংশ” ছাড়াও “সঙ্গীত” উল্লেখিত 
হুইয়াছে--অতএস ‘কাব্য হরিবংশে' অন্তুভুক্তি হয় নাই, এমন অনেক গান বে 
রাগ হরিবংশে পাওয়া বায়, তাহা সঙ্গতই হইতেছে । তবে আমার মনে হয় অপর 
অনেক লেখকের গানও ভবানন্দের ভণিতাধুক্ত হইয়াছে । ছুএকটা দৃষ্টান্ত আমি 
এখানে দেখাইতেছি। 
(১) শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ওয় ভাগে ৯৮ পৃষ্ঠায় ছুলালীর মনোহর সেনের একটা 
ভণিতা উদ্ধত করা হইয়াছে 
৩ সেন মনোহরে বলে শুনহে কালিয়া | 
নিবাইল প্রেমের আগুন কে দিল জালাইয়া ॥ 
এই ভণিতাটী দীন ভবানন্দের নামযুক্ত হইরা রাগ . হরিস্ংশের ১৫৭নং গানে 
আছে-- 
দীন ভবানন্দে কর শুনরে কালিয়া 
নিবাইল মনের আগুন কে দিল জালিরা ॥ 
বলা আবশ্যক যে এই গানটী কাব্য হরিবংশে নাই । 
__(২)- সাহিত্যরত্ব মৌলবী সাহেব কর্তৃক উদ্ধত ভবানন্দের যে একটা গান 
শ্রীহট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যার ২৫ পৃষ্ঠায় দেখো বাইবে 
উহা ভবানন্দের হইতে পারে না, কেননা, এই গানের ধুয়ায় “গৌব তোরে ঘরের 
বাহির কে করিলরে” এই পদটা রহিয়াছে । আমি ইতঃপূর্বেই দেখাইয়াছি বে 
ভবানন্দ গৌরাঙ্গ বিবরণ জানিতেনই না। আর উহাতে ‘আমার আল্লার নামে 
জ্রানাইও ছালাম” স্পষ্টই অপরের উক্তি --ভবানন্দের হইতে পারে না-_তাহার 
' কারণও প্রবন্ধ মধ্যেই দেখা যাইবে যে তিনি মুসলমান ছিলেন না । 


ভবানন্দের হৰিবে ৯৩ 
কাতর ন ফলন ছিলেন ইহার এ একটা 
হত চু ত করিয়াছেন £- 


দীন ভবানন্দে কইন জাতে ছিলাম হীন 
যদি বন্দে করে দয়া আমার কেযামতের দিন । 


_ ইহাও ভবানন্দে হইতে পারে ন| ৷ ভবানন্দে ‘কয়’ ভিন্ন ‘কইন’ কাব্য 

হরিবংশে দেখা যার না। আর ‘কেয়ামত’ শব্দও তিনি আর কুত্রাপি ব্যবহার 
করেন নাই। ফলতঃ তিনি এত লিখিয়া গিয়াছেন--মুসলমানে মাত্র ব্যবহার 
করে--ঈদূশ একটি আরবী পাবসী শব্দ তাহার রচনাষ দেখা যায় নাই (অন্ততঃ 
কাব্য হরিবংশে ) যে দশটি আরবী পারসী মূলক শব্দ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি তাহা 
সর্ধসাধারণেব ব্যবহৃত । 


(৪) একটি গানে তো দ্বইজনেব নামই দেখা যায় :--- 


শ্বিরাম লাসে গায় না মানে দৈবকী মায় 
যাদব আসিষা আপন ঘরে 
দীন ভবনন্দে কয় যাদু আছে নিৰ্ভয় 


আসি মিলিব সন্ধ্যা কালেরে ৷* ( ১৪৭নং গীত হরিবংশ ) 


হৰিবংশ সঙ্থন্ধে অবাস্তর অনেক কথাই বলিবাব আছে, তন্মধো একটী এই বে 
রাধারুষ্ণের লীলা বিষয়ক গীতগুলি মুসলযান সমাজে নিয়ন্তর পর্যন্ত কিবপে প্রবেশ 
লাভ করিল। দেখিতেছি এই সম্বন্ধে সাহিত্যরত্ব মৌলবী আশ্রব হোসেন সাহেব কিছুটা 
বলিষাঁছেন ; এবং আমি আশা করি তিনি যখন রাগ হরিবংশের বিস্তারিত 
আলোচনা! করিবেন তখন যেন এই প্রশ্নের সমাধান বিশদভাবে করেন। ফলতঃ 
মোঁসলমানের কথা মৌসলমানই বলিবেন-- ইহাই সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় বটে । 


ভ্রীপন্ননাথ দেবশৰ্ম্ম৷ 








* এখানে, এবং ইতপূৰ্কে অন্তত্ৰও, রাগ হরিবংশ হইতে যাহা উদ্ধত হইল, 
তাহাতে বানান শুদ্ধ করিয়া লেখা হইবাছে; মৌলবী আশরফ হোসেনও তাহাই 
করিয়াছেন। ঘবথাংথ উদ্ধত করিলে অনেক সময বুঝাই কঠিন হইবে । 


পরিশিষ্ট 


ভবাননের হরিংবশ কাব্য হইতে যদৃচ্ছাক্রমে একটি গান এ স্থলে উদ্ধত করিয়া 
তনিম্নে রাগ হরিবংশে ইহা যে ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। 
ইহা হইতে সিলেটনাগরীতে মুদ্রাঙ্কিত হইলে ভাষা কিরূপ দীড়ায়, তাহা বুঝা 
বাইবে ৷ 
৷ ( কাব্য হরিবংশ ১৫ পৃষ্ঠা ) 


রাগ- নাগুদা 
চল চলরে নিলজ কালা কলসি লাগিল কাখে । 
তোমার আমার হাঁস পরিহাস ননদী কিবা দেখে | গু) 
বিহানে আসিতে মোর পড়িয়াছে বাধ! । 
তবে কেনে আইলু জলে কলস্কিনী রাধা ॥ 
কেবা নাইসে যমুনারঘাট ভরি নিতে জল । 
একাকিনী পাইয়া মোরে পথে কর বল ॥ 
শাশুড়ী ননদী মোরে ঝোলিব পরিবাদ। 
বৃন্দাবন ছাড়ি যামু ঘরে নাহি সাদ ॥ 
মায়ে বাপে বোলিবেক রাধা কলক্কিনী । 
যোগিনী হইয়া যাইমু পায়ের আগুনি ৷ 
আজি হনে তুমি বন্ধু না বাসিও ভীন। 
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্ন দীন ৷৷ 
রাগ হরিবংশ ৭--৮ পৃষ্ঠা 
১০) রাগ মইউর ( --ময়ুর ) 
চলরে চলরে নীলজ্জার কালা কলসী রহীল কাখে। 
তুমার আমার পরীহাস ননদীএ দেখে । “ধু আঁ” 


ভবানন্দের হরিবংশ ৯৫ 

বীহানে উঠীতে মর পড়ী ছীল বাঁধা ॥ 

তে কেনে জলেরে আঁইমু কলঙ্কীনী রাধা | 

কেবা না আইসে ঘাটে ভরীআ নীতে জল । 

একাকী পাইয়া মরে তুমী কর বল॥ 

সম্ুড়ী ননদী একে বলে পরীবাদ। 

বীন্দাবন ছাড়ীআ জাইমু রহীতে নাহী সাদ ৷৷ 

মাএ বাপে বলে মরে রাধা কলংকীনী ৷ 

জুগুনী হইআ! জাইমু মনের ওগুনী ॥ 

[ ছাঁড়ীআ! দেওরে কাম খাও মোর মাথা ৷ 

নীশাকালে জাইও তুমী পুরাইমু সরবতা ॥] (অতিরিক্ত পদ) 

আজী হুনে তুমী পরানের বন্ধু না ভাঁসীও ভীন। 

রাধার সংবাদ কহে ভণানন্দ দীন ॥ * 
__ * ধাহার| সিলেট নাগরী সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে চান, তাঁহারা এতত্বিয়ে 
আমার লিখিত একট প্রবন্ধ (১৩১৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪ৰ্থ সংখ্যা 
২৩৫ পৃষ্ঠাবধি) দেখিতে পারেন ৷ (শ্রীহ্ট শহরে বন্দরবাঁজারে সিলেট নাঁগরীর 
পহেলা কেতাব পাওয়া বাব__অনায়াসে তৎসাহায্যে এই নাগরী শিখিতে পারা যায়। 
্রাহট্রের সাহিত্যামোদী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা শিক্ষা করা উচিত) 

[ রাগ হুরিবংশের এই ১০ নং গ'নটী সিলেটী নাগরী অক্ষরে পর পৃষ্ঠে মুদ্রিত 

হইল । ইহাতে ও হরফের নমুনা কতকটা দেখা ষাইবে। ] 


mans ৮৯৯৯ প৯ AA এছ শত ৯ ৫ 


~~ 


১০। বাম ঘছতপ 
নল ৰৰুব নালুরজাল দান দাদী সৃদ্দীন দাদ | 
নমাৰ লমাৰ দবীদাজদ বরদাট দাদ 11 পল & 
নাঁদার তন্টীদ মৰ দগ ছু নাদা | 
নদৰ ভুল বছর, দৰবাৰ ৰান্দা 11 
দানা বা ললাছল বাহ লৰালে বাদ ৰৰু। 
টদ্রাদরী দাছতন গল গা দল নুনু || 


দুদ বৰদা চাম নল দৰানিদ। 
নাল্দানৰ দ্রাদীস নাছ বদন বাদী দাদ || 
সাচ নাদ নন মৰ লালা দালৃণ্দাীরা।| 
জরা দৃছ্ল নাচয় সব ৰ স্তগুৰা ৷৷ 
(দ্ৰাচালৰ দল দরারু দাহ গল সান্দা । 
বাঁঙদ্দাদ্দাল্‌ জছে সামী দুলাছযু দদসৃদযা 11) 
জী দূৰু সী দলার ৰ নরদ্দ, ৰা লালদাঁর লীর। 
সান্দাৰ্‌ লণ্নাদ দাদু ললারলদ দার || 


> 


শ্রীহটের নাগরী-সাহিত্য 


( পুস্তক পরিচয় ) 
সাতকন্যার বাখান। 


সাতকন্তার বাখান একখানা ক্ষুদ্ৰ পুস্তক । ইহা! বিখ্যাত দরবেশ সৈষদ 
পাহনৃব বিবচিত। শাহনূর হবিগঞ্জ মহকুমাব জলালহাক্‌ নামক স্থানে জম্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ পবিণত বন্পসে ইসলাম প্রচাব বা পীরি মুবীদি বাপদেশে 
লানা স্থান ভ্রমণ করিতে কবিতে অবশেষে তিনি দক্ষিণ শ্ৰীহট্ৰের ইটা পরগণার 
'লামু* মৌজাব আসন ও তথাকার অধিবাসী “হাজির ঠাকুব নামক জনৈক 
সন্ত্াস্ত ভদ্রলোকের এক কন্যা বিবাহক্রমে তথায় বাম কবিতে ধাকেন। 
মধো একবাব স্থনামগঞ্জেব সৈষদপাড়ায় কিছুকাল বাস কবিয়াছিলেন; তথায়ও 
তাহার একখানা বাড়ী আছে। তাহাব পৌত্রগণ বর্তমালে বিভিন্ন 
বাভীতে বাদ করিতেছেন ৷ 

শাহনৃব জীবনে বছুসংখাক সমাজচিত্রবিষষক ও আধ্যাত্মিক গান 
বচনা করিয়াছিলেন. হস্তলিখিত পুথিতে তাহা রক্ষিত আছে। উহার নাম 
শ্নূর নছিয়ত” ; বাপে নিষেধ থাকার দরুণ এ বিরাট গ্রন্থধানা আজ ছাপায় 
প্রকাশ পাষ নাই। . একপভাবে _ বির্ধ্ণাত সাধক কঘি শীতালং শাহ রচিত 
একখানা বিবটি গ্রন্থ, গৃহস্থ-বিশেষেব ঘরের কোণে পঁচিতেছে। সাহিত্য 
এ আধ্যাত্মিক তত্ব হিসাবে এগুলি খুব মূল্যবান। আমরা শুধু কাণে শুনি- 
তেছি মাত্র, প্রন্থগুলি দেখিবার স্থযোগ পাই নাই। কেহ কেহ প্রগুলি 
লুক্কাধিত গহ্বর হইতে উদ্ধার করিঘা “সাহিত্য পরিষদে” গচ্ছিত করিলে 
বিশেষ উপকাব'হইত। মৌলবী মুহম্মৰ আব্চল বারী পণ্ডিত সাহেব 
“লীতালং শাহের পুথি” এবং মৌলবী আবাল জব্বাব বি, এ, সাহেব “নূর 
নছিয়ত” পুধিখানা একটু চেষ্টা করিলেই উদ্ধার করিতে পারেন। কোন 
পুস্তক ব্যবসাঁধী এ দুইথানি পুথি মুদ্ৰিত করিলে একাধারে সমাজ দেবা, 


৯৮ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
সাহিত্য প্রচার ও ব্যবদায় তিনটারই সমাধান হইত আমার বিশ্বাস উর্টকেব 
নিষেধ একটা! ব্যক্তিগত সংস্কার বা গুজব মাত্র, ইহাতে কোন সাব নাই । 
আমাদের অগ্তকার আলোচ্য সাতকন্সার বাখান পুস্তক থানার 
প্রথমাঁংশে কবি নারী চরিত্রের বর্ণনা ও দ্বিতীযাংশে গৃহ-জাম।তার বিড়ম্বনাকব 
চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । বাখান অর্থে বর্ণনা বুঝায় । কবি 
নারী জাতিকে তাহাদের স্বভাব ও প্রকৃতি হিসাবে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত 
কবিধা প্রত্যেক প্রকার ক্ীলোকের দোষ গুণেব বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা 
ও বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বটে ।* 
বলা উচিত যে এই পুস্তকের স্থরেবও একটা বাহাছুরী আছে । অন্তান্ত 
পুথিব পয়াবের স্যাঁষ ইহা পড়িতে হয় না। এখানা একটা স্বন্দব সুরে পঠিত 
হয়। যাহারা উহা নিজকর্ণে পঠিত হইতে শুনিয়াছেন, তাহাবাই জানেন 
ইহার স্থর-মাধুধ্য । 
আমরা পাঁঠকমণ্ডলীকে সাত কন্যাৰ বাখানেব আস্বাদ দেওঘার 
লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়ী হুবহু তাহা তুলিয়া দিলাম। যথা ;-- 
পহেলা বয়ান হম্তনী কন্যার 
“পহেলা! বষান (১) ভাই তাতে কর মন, 
সাতকন্তার বাখান আমি লেখিমু এখন । 
যদি বাপের বেটা হয়, উত্তাদের (২) গলাব হার, 
নয়ানে দেখিলে তাবে পাবে চিনিবাব | 
মায়ের পিয়ারা (৩) বেটা বাপের পরাণ (৪), 
প্রথমে লেখিমু আমি হস্বনীর (৫) বষান। 
হস্তনী যেই নারী যেমন চলে হস্তী, 
ধম ধমাইয়া (৬) হাটে বেটী এই তার গতি। 
স্বামীর সনে বিবাদ করিয়া পোষাইল (৭) রজনী, 
স্বস্বামীরে দাঁতে কাটি লহু (৮) করিয়াছে পানী। 


ক্ষ এই পুস্তকখানা এখনও বাজারে পাওয়া যায়। মূল্য /১০ দেড় 
আনা মাত্ৰ প্রকাশক--ইস্লামিযা লাইত্রেবী, বন্দর বাজার শ্রীহট। 





তিনি এ 


টু 


পপ সিসি পন্পিসি সা পিসি পিসি ত তত ত তপ পিস পাস সি ত পপাপিপপ পাত ত পপি সপ পাপা অপি 


লহু শুকাই গুস্ত (৯) শুকাই চামভা হইল দড়ি, 
হস্তে লাঠি লইষা মর্দে (১০) ফিরে বাড়ী বাড়ী। 


শব্দার্থ £1১) বর্ণনা (২) গুরু, শিক্ষক (৩) প্রিয় (৪) প্রাপতুল্য 
(৫) হস্তিনী (৬: হস্তীর মত বড় শব্দ করিষা (৭) পোহাইল (৮) রক্ত 
(৯) মাংস (১০) পুকষ, স্বামী৷ 

এই অংশের বর্ণনায় দেখা যায় -ষে গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ও মাতৃপিতৃভক্ত 
সন্তান দেখামাজই স্ত্রী চরিত্র বুঝিতে পারে । মোটা শরীর বিশিষ্টা ঝগড়াটে 
মেয়েরাই হন্তিনী শ্রেণীভুক্ত । উহাদের স্বামীর স্বাস্থা ও সম্পদ দুইই নষ্ট 
হয়। তাই বাড়ী বাড়ী ফিরে। 


দুছুর! বয়ান শঙ্কুণী কন্যার ৷ 
আরেক বয়ান ভাই তাতে কর মন, 
শঙ্ষুণী (১) কন্যার কিছু লেখিমু এখন । 
শঙ্কণী যেই কন্যা যেছা (২) শঙ্কেব মুর! (৩) 
মরদ ষার ভাল হয় তিরি (৪) হয় বুরা (৫) 
আইতে কাটে যাইতে কাটে শঙ্ক করাতেন ধার, 
বিনা শুনি কহে কথা গাথিষ! ফুলের হার । 
বিনা শুনি কহে কথা মধু রস বাণী, 
কাল নাগ হইষা মর্দের লইয়াছে পরাণী। 
বুঝাইলে না বুঝে কন্তা উণ্ট! বাণী বায় (৬) 
পাপের ভর| ভররয়া, দিল সাউদের নায়। 
বুঝাইলে ন। বুঝে তিরি উপ্টা তার মন, 
ডাকাইতের হাতে যেন সাউদেব মবণ। 


শব্দার্থ 20১) শঙ্খিনী (২) যেমন (৩) পেছ, (৪) স্ত্রী (৫) মন্দ 
(৬) বিপরীত ভাবে চলে ৷ | | 

এক্ষেত্রে সত্যই বিষম সঙ্কট । স্ত্রী, পুরুষের বিপরীত আচরণ করে। 
দুইজন দুই স্বভাবের হয। পুরুষ কোন দিকেই স্থখশান্তি পায় না। এই 


১০০ শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা 


শ্রেণীর মেযেলোক মিথ্যা কথা তৈয়াবের ফন্ত্স্ব্ূপ। বিপরীত আচবণ ও 
পাপের ফলে এই পরিবার অশান্তিময় হইয়া উঠে। পুরুষ এব্প ক্ষেত্রে 
নিতান্তই বিপন্ন হয় বলিয়া দেখ! ষাইতেছে। স্থতর|ং পুরুষের অপমৃত্যু 
কল্পিত হইযাছে। 


তিছ্রা বয়ান নাগুণী কন্যার। 


“আরেক বয়ান ভাই তাতে কর মন, 
নাগুণী (১) কন্যার কিছু লেখিমু এখন ৷ 
নাগুণী যেই কন্যা মরদে বলে সতী, 
দিনে রাইতে খেদ্মত (২) করে মর্দের উলমতি (৩) 
মর্দে কহে আমার তিরি বড সতী আছে, 
লুকাই ছাপাই (৪) কন্যা কত.-.রাখিছে। 
আবেব কাকই (৫) কন্যা মধু বাইজন কেশ (৬) 
কোমর বেকা (৭) দিয়া হাটে ধরে নানান বেশ । 
কোমর বেকা দিয়া হাটে মাঝা করে ক্ষীণ, 
ছুই চোখ ঘোর করি চায় কিবা বাত্ম দিন। 
স্বগুড়ীয়ে দিলে গালী উদর ভবি থয, 
আপন স্বামী বাড়ী আইলে কান্দি তারে কয়। 
যদি কমবখত (৮) বেটা হয়, শুনি বউর কথা, 
বউর কথা শুনিয়! বে ছাড়িল মাতাপিতা। 
মাতার কথা মিছা (জানে) বউর কথা হাচা (৯! 
সয়তানি পাইয়া তারে করিছে সৰ্ব্বত| (১০) 
পরি (১১) বাড়ী যাইতে নারী গাইটে বান্ধে পন, 
ভিন্‌ পুরুষ ডাকিয়া EE RE করে দান 1” 
শব্মাৰ্থ-_(১) নাগিনী (২) সেবা (৩) পুরুষ উন্মাদিনী (৪) গোপনভাবে 
(৫) হাল্কা পাতলা (৬) ইহা কেশেবই প্রশংসা (৭) বাঁকা (৮) হতভাগ্য 
(৯) সত্য (১০) বশ (১১) পাড়া প্রতিবেশী, ৷ 


গ্রীহট্রের নাগরী-সাহিভ্য ১০১ 


লাস “পাম্প সদা ee ee ee 
৯০১৮৯৮১৮১৪৯ AANA AAS AOI en DANN 


এখানে দেখা যায় পুরুষকে নান! উপায়ে বশ করিয়া রাখা এবং এই 
স্থাপিত বিশ্বাসেব বেড়াব অন্তরালে থাকিয়া স্বেচ্ছাচার করাই এই শ্রেণীর 
কন্তাব স্বভাব! অশ্লীল বিক্চেনা আমরা দুইটা শব্দ ছাড়িয়া দিলাম। 
পিতামাতা হইতে স্বামী পৃথক করা ও কন্যাব অপব এক চেষ্টা । 


চউথা বয়ান কাঙ্কুনী কন্যার ৷ 
“আব এক বষান ভাই তাতে কর মন 
কাঙ্ধুনী কন্তাব কিছু শুন বিববণ। 
কাঙ্কুনী যেই কন্তা পোষাক লাগায়, 
সাত কাম ঘবে থইয়া পরি বাড়ী যায। 
পবি বাড়ী ষায় বেটী দিলে (১) খুসি হইয়া, 
পৰি বাড়ীর বেটী বার হব খাট্‌ পিড়া (২) লইয়| । 
আইস আইস ভইনগে৷ খাও বাটার পান, 
তোমারে না দেখিলে ভইনগে! উড়ি যায় পরাণ | 
দুঃখে স্থখে পড়িলে ভইনগো কেনে নাহি পাই, 
কোন ঘড়ি (৩) আপিবায় ভইনগো পন্থপানে চাই । 
কম্বখ তে কম্বখ তে যদি মিলন হইল পুরা, 
দিলেব কথা ভার্দি কইলে মর্দের হয় বুরা |” 
শব্দাৰ্থ £--(১) মনে (২) বসিবার ছোট ছোট কাষ্ঠাসন (৩) কোন সমযে। 
গ্রামে বেড়ান এই কল্তাব এক প্রধান দোষ । তদুপরি স্বামীর সংসাবের 
গুহাকথা অপরেব কাছে প্রচারও এক কাজ । ইহাতে বাস্তবিকই স্বামীর 
অনিষ্ট আশঙ্কা আছে। ভাল কাপড় ও অলঙ্কার ব্যবহার করিযা জাকজমক 
কব! ও এই শ্রেণীর নাবীর স্বভাব । মোটের উপব এই শ্রেণীর নারী বিলাসী 
বলিযাই দেখা যাইতেছে । 


পীঁচওয়া বয়াল কিন্তুণী কম্যার। 
“আর এক বয়ান ডাই তাতে কর মন, 
কিন্কুণী ক্যাব কিছু লেখিমু এখন | 


১০২ শ্রীহট-সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 
কিঙ্কুণী যেই কন্তা সন্ধি (১) জানে বেশ, 
আপন মর্দ লইষ| বায় মাই বাপের দেশ। 
“আমার ৰাপ ভাই আইন লাখের সদাগর, 
তোমারে বানাইব! দিমু হিঙ্গুল মন্দিব ঘর (২) 
দশ পাঁচ দাসী দিব খেদমতে তোমার, 
এই মতে নিশি পোষাই যাইব ষে আর। 
কেউ ধববা আবের ছাতি, কেউ ধবুব। বাতী, 
হাসিতে খেলিতে যাইব চাইর পহ্‌র বাতি। 
শ্বপ্তরবাডী গেলা দামান্দ (৩) চান্দের সমান, 
হিঙ্গির শুকৃটা (৪) পুড়িয়া (ভাত ) ছামনে দিলা তান (৫) 
খানা পানী দিলাম বুদ্ধি নাই কেনে চাও, 
শালার বউমে উঠিযা বলে বাসীভাত খাও। 
উচিতপাতার (৬) কথা শুনি হেট কইল মাথা, 
বুকে পড়ি গেল যেন ভাত্র মাইয়া ঠাটা। (৭1 
শব্দাৰ্থ £__ (১) যুক্তি, কৌশল (২) উত্তম রাজগৃহতুল্য ঘর (ও) 
জামাই (৫) শিংমাছের শুক্‌টী (৫) তাহার (০) অবহেলার কথা স্বণ৷, 


(৭) বজ্াঘত। 
কিংকুণী কন্তা স্বামীকে বিবিধ লালসা দেখাইষ৷ ও পরামর্শ দিব| 


বাপেব বাড়ীতে নিয়া বিপন্ন করে। স্বশুড় বাডীতে জামাই কিরূপ আদর 
লাভ করে কবি এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন মাত্র । এবপ আদৰ্শ 


আমাদর দেশে বিরল নহে। 


ছটওয়| বয়ান চিন্তুণী কম্যার ৷ 
“আর এক বষান ভাই তাতে কব মন, 
চিন্তণী কন্তার কিছু লেখিমু এখন ৷ 
চিন্তণী যেই কন্তা চিতে (১) তাব মতি, 
স্থ স্বামীর দুলবণ'(২) কন্যা ঘরে বারে সতী, 
শ সম্ভবতঃ ছুলব শব্দ ছুলভ শব্দেব অপভ্ৰংশ । সম্পাদক ৷ 





শ্রীহট্রের নাগরী-সাহিত্য ১০৩ ৷ 
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বিয়ানে (৩) উঠিযা কন্য! গাঙ্গে (৪) সিনান (৫) করে, 
বসই (৬) বসাইয়া দিল আপনা মন্দিরে । 
স্বর্ণের থালা মাজিযা ( স্বামিরে) দিল খান।, 
চিন্তনীব সুস্বামী যেন ননীর কাঞ্চাসোণা, 
এই কন্তা লইয়া যেব|--কবে গৃহ বাস, 
ছষ বছরেব আমু বাড়ে আঞ্চলের (৭) বাতাঁস। 
শব্দার্থ £--(১) ধৰ্ম্ম ও সবল ভাবে (২) আদরের (৩) প্রাতে (৪) নদীতে 
(৫) সান (৬) 0 রাম (৭) কাপড়ের আগা । 
চিন্তনী সর্বগুণ সম্পন্না নাবী ; একপ নাবীর সংসর্গে থাকার দরুণ আয়ু 
£{ বাডাব কল্পনাটাও আশাগ্রদ এবং আনন্দদাষক বটে । 


“সাতওয়া বয়ান পদ্মিনী কগ্যার। 
আঁব এক বষান ভাই তাতে কর মন, 
পদ্মিনী কন্যাব কিছু লেখিমু এখন | 
_ পদ্মিনী যেই কন্তা_পদ্মে তাৰ মন, 
দিনে বাইতে খেদমত করে স্থ স্বামী চরণ । 
পাও ধয-ইযা (১) কন্তা অঙ্গে ঢালে পানী, 
পদ্মিনীর মৰ্দ্দ দেখ ফকিরের নিশানী । 
পুবে দ্বিষা উঠে ভান্থু আবরে (২) ধৰে ছায়া, 
- পদ্মিনীব স্থ স্বামী দেখ যেন কাঞ্চাসোণ| | 
শব্দাৰ্থ :(১) ধুয়াইষা (২) আব, অভ্র, মেঘ । অন্যান্য কম্য। অপেক্ষা 
এই শ্রেণীব কন্যা উত্তম | 
এখন আমব! পুক্তকের শেষাংশ হইতে গৃহ দ্রামাতার কিঞ্চিৎ বিবরণ 
লিখিযা এই লেখা শেষ করিব । যথ1 ৫ 
হি “গৃহ জামাতার কথা শুন সর্বজন, 
কিমতে তাহারা কাল করেন যাপন ৷ 
নিধন্মা পুরুষ যাবা নিজদেশ ছাড়ি, 
ঘবঙ্গামাই হই থাকে শ্বশুরেব বাড়ী । 


১০৪ শীট সাহিতা-পরিষংপত্রিক 


তল ও = পলা ত ত পপ ০৯ প৯ ৩১ কলী + ক ৬৮ সলাত লসপদিলাখৰ তি লীলছত লজ শাসিত কলকতাত ত + 


শ্বশুরালে যেইজন থাকে নারী লইষা, 
যেমন রহিল বাঘ বিড়াল হইষা ! 
পানপাণী চায় যদি রমণীব ঠাই, 
ইচ্ছা হইলে দেয় তারে না হইলে নাই । 
এতে যদি কটু কথা কহে একবার, 
দশ কথা মুখে মুখে শুনায তাহার । 
বাপের বাড়ী বলি থাকে গৌরব অস্তরে 
দাদাব কিংকর পতি ভাবে মনেমনে 1” ইত্যাদি 
এরপৰ কবি একটা গল্প বর্ণনা করিষা গৃহ-জামাতার সমাজচিত্র 
দেখাইয়াছেন যে গৃহ-ভামাতাকে তাহাব স্ত্রী জল তুপিয়া হুক্কা মাজিয়া শয্যা 
বিছাইয়া দেয না; একটু কটু কথা বলিপে উত্তবে দলবিশটা কটু কথা শুনা- 
ইয়া দেয়। শ্বশুড় শ্বাশুড়ী শালা শালীরাও সর্বদা নিন্দা করিয়া থাকেন | 
রীতিমত কাজকৰ্ম্ম করিলে অকম্মা পুরুষ-বলিয়া গালী দেন। কবি গৃহ- 
জামাতার যে চিত্র ফুটাইষাছেন তাহা বাস্তব সত্য। তিনি আরও উল্লেখ 
কবিষাছেন যে গৃহ্-জামাতা কুলে শীলে যতই বড হন না কেন তাহার বাপ- 
দাদাকে কেহ চিনে না। স্ত্রীর স্বামী ও শ্বশুরের জামাই বলিষাই লোকে 
তাহার পবিচয় করিয়া থাকে । বারান্তবে অন্ত পুস্তকেব বিববণ লিখিবার 
বাসনা রহিল। 


মোহান্মদ আশরীফ্‌ হোসেন । 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


কৰ্তৃক 
্রীহট-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত ৷ 


মুচীগতর। 


বিষয় লেখক 
১। /খাসিয়া জাতি ও ভাষা শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর 
| কৰি ভবানন্দ কি মুসলমান মুহাম্মদ আব্দুল বারী 


হইয়াছিলেন? 
ও/ শ্রীহট্ের নাগরী সাহিত্য. মহাম্মদ আশরাফ, হোসেন 
( কড়িনামা ) সাহিত্যরত্ব, কাব্যবিনোদ, 


_) অপ্রকাশিত নাগর পুস্তক মৌলবী আব্দুল জব্বার 
( নূর নছিয়ত ) 





এনাক্ছিভভ-স্পল্কি্ন০-সভ্জিজ্কা 





ৰ. ২য় বর্ষ মাঘ, ১৩৪৪ বাংলা [ ৪ৰ্থ সংখ্য 














ৰ খাসিয়া জাতি ও ভাষ| 
থাসিরাঁ জরয়ন্তিরা পাহাড শ্রীহট জেপাব সন্মিহিত। খাসিয়া জাতি আমাদেৰ 
প্রতিবেশী, তাহাদেব সম্বন্ধে আদার্দের সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক । কিন্ত 
আমাদের দেশবাঁরী যাহারা খাসিয়া পাহাড়ে কখনও আসেন নাই তাহারা 
খসিয়া একটি অসভ্য জাতি ইহা বই আর বিশেষ কিছু জানেন বলিয়া 
“€ বোধ হয়লা। কিন্তু এ জাতির কতকগুলি সদ্গুণ আছে যাহা আমাদের অস্- 
করণীয় । অনধিক আশী বৎসর কাল মধো পৃথিবীতে আর কোন জাত এত 
উন্নতি করিবাছে বণিয়| আমরা জানিনা | 


জাতি তত্ব 
৯. ইংরেজ লেখকগণ ইহাঁদিগকে মঙ্গোলিযো শাখার “মম--এনাম্‌” গুশাখাব 
অন্তৃভূক্তি করিয়াছেন । অন্তান্ত পার্বত্য জাতির ন্যায় ইহাদেরও অন্ঠন্নত অথচ 
ধলিষ্ঠ দেহ, বিরল গৌঁপশক্র, চাপা কপাল ও নাসিকা, উচু মাংশ গণ্ডস্থল, 
চক্ষু কোঠরগত ও পরস্পর ব্যবহিত্ত | 


€ 


১০৬ তরীহট্-সাহিত্য-পরিষত-পত্তিকা 


রীতিনীতি ৷ 

যাহারা খ্জীষ্ট ধৰ্ম্মাবলম্বী ও সহররাসী তাহাদের ঘর দরজা সাজ সজ্জা 
জাচার ব্যবহার, আদব কায়দা, হাৰ ভাব, চাল চলন অনেকটা (কোন কোন 
স্থানে সম্পূর্ণরপে ) সাহেবী ধরণের হইয়া গিয়াছে । অপর সাধারণে এখনও 
প্রাচীন বাবহার ও রীতিনীতির অনুসরণ করিতেছে ৷ ইহারা মাথায পাগড়ী 
অপবা আদিম পশগী লঞ্চ টুপী, কাণে সোনাৰ কড়া (পুরুষেও) ব্যবহার 
করে। সীলোকদের মধ্যে পুৰুষ অপেক্ষা অধিকতর বস্থাদির ব্যবহার আছে। 
এবং তাহা শীত নিবারণের জন্য হইলেও, বঙ্গীয় রমণীগণের অপেক্ষা 
অধিকতর আরক্র রক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক ৷ ইহাঁরা বহু অলঙ্কারের ধার ধারেনা, 
ইদানীং বঙ্গীয় অনকরণে কেহ কেহ হাতে স্বৰ্ণ বলয়াদি ধারণ করিলেও 
' সাধারণতঃ কাণে সোণার কড়া ব্যবহার করে। আজকাল কাণে ইয়াৰিং 
ও গলায় দোছুলামান লাল মুগা সহ প্রথিত বড় বড় সোণার মালাই সম- 
অধিক বাবহার করে। মৌলিক খাসিয়াগণ সুরা পান ও তীর ধমু লইয়া! যুদ্ধ 
ক্রীড়া করে। পুকষ ও স্ত্রী উভয়ের মধোই পান ও কাচা স্থপারীর অত্য- 
ধিক ব্যবহার আছে। কিন্তু রমণী সমাজে সচরাচর সুরাপান এমনকি তামা- 
কেরও আদর দেখা বায না। বিবাহিত ও জীবিতভর্তকা রমণী ভিন্ন 
অপরের পুরুষ সংসর্ণ ব্যভিচার বলির! গণ্য হয়না ৷ এদেশে মেয়েরই অধি- 
কার, তাহারাই সম্পত্তির অধিকারিণী, পুরুষেরা বিবাহিত হইলেই পিতামাতাকে 
ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া বায়। কেননা পিতামাতার, প্রকৃত পক্ষে মাতার, ধনে 
কন্তাই উত্তরাধিকারিণী হইযা থাকে । পুরুষেরা পিতৃবংশোপাধি ধারণ ন! করিয়া 
মাতৃবংশেরই উপাধি ধারণ করিয়া থাকে। জস্তিষাকে প্রমীলা রাজ্য বলার 
বোধ হয় ইহাই মূল সুত্র ৷ 


রাজ্য শাসন পদ্ধতি। 
রাজ্য শাসন বিষয়ে ইহার! নিতাঁজ প্রজাতম্থাবলদ্বী। প্রাচীন সময হইতেই 
প্রত্যেক রাঁজ্যেরই প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পুর্লষানুক্ৰমে সেই রাজ্যের মন্ত্রী 
তাহাদিগকে লইয়া দরবার গঠিত। দরবারের কর্তা রাজা (সিম বা সর্দীর ) 
সেই মন্ত্রীগণেব অধিকাংশের মত লইয়া রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। মন্ত 


UVLO Ar এত ০৯ ওত ত পিল পপি জী লং লী জেলী লম লস লী লও ৫৯৯ পপি লী লং লম পপি ৯ প১পসপাসিক তত ০৭১ বারি পিসি এ পপ লা 


চারার তাহার ক্ষমতা নাই। কোন রাজ! বা সদ্দার 


_ মরিলে তাঁহার পুত্র রাজা হয় না। তীহার দৌহিত্র, অভাবে ভাগিনেষ 


বা তদভাবে ভ্রাতিগণের মধ্যে ধাহাকে রাঙ্গোর অধিকতম সংখ্যক লোক 
যোগাতম বিবেচনা করিবে তাহাঁকেই নির্বাচন প্রথানুসারে রাজপদে বরণ 
করা হয়। ইংরেজ গবর্ণমে্ট এই প্রথার ব্যত্যয় করেন না। পূর্বোক্ত 
রীতিতে যিনি রাজা বা সর্দার নির্বাচিত হন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই রাজা 
বা সর্দার বলিবা স্বীকার করিনা সনন্দ দান করিয়া থাকেন। 


চরিত্র ও শিক্ষা 


_ ইহাদের কতকগুলি সদ্গুণের কথ! বলিয়াছি; আমাদের মধ্যে তাহাদের 


বড়ই অভাব। প্রতোকেই নিজের জীবিকা অর্জন করে, কেহ কাহার গলগ্রহ 
হইতে চাহে না, ধার করা বাতিক্ষা করা ইহাদের সমাজে বড়ই নিন্দনীর। 
ভোলাগঞ্চের পথে শ্রীহট্ট হইতে আস! যাওয়া কালীন দেখা যায় ৬৭ বৎসরের 
মেয়েও চেরাপুঞ্জি হইতে ঠারিয়াতে আলু ও তথা হইতে চেরাতে চাউল বহন 
'করিরা আনিতেছে ৷ শাবীরিক পবিশ্রম লজ্জাজনক কেহই মনে করে না । 
ইহাদের সমযের মূলাজ্ঞান, স্বাবলন্বন শ্রমশীলতা, আলঙ্তহীনতা, সত্যপরায়ণত।_- 
কথানত কাজ করিরা দেওয়া সৰ্ব্বথা আমাদের অনুকরণীয় । তাস পাশ! দাবার 
ব্যবহার ইহাদের ইংরেজি ভাবাপন্ন বাক্তিদের ভিতরেও দেখা যায় ন| | তৎপরি- 
বর্তে অশ্বারোহণ, পশুপক্ষী বা মৎস্য শীকাব ও ছুই দলে প্রতিদ্ধন্থীত! পূৰ্ব্বক 
তীর খেলা প্রভৃতি পুরুযৌচিত চর্চার ইহারা অবসর কালে চিত্ত বিনোদন করিষা 
থাকে। শিক্ষা বিষয়ে অর্দ শতাব্দী কালের ভিতর ইহাবা এত উন্নতি করিরাছে 
যে সকল বিভাগেই বৎসর বৎসর গ্রাজুরেটের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ও বাঁজকীর 
সকল বিভাগেই কৰ্ম্ম গ্ৰহণ করিয়া যোগ্যতার সহিত তাহা নির্বাহ করিতেছে । 
ইদাণিং ৪ জন বি, এল উকীল ও এডভোকেট হইয়াছে। ক্রমবর্ধনশীল আপীশের 
কেরাণীদের কথা বলাই বাহুল্য । বাঙ্গালী অচ্ছকরণে চাকবীপ্রবণতা ক্রমে 
বাড়িয়া চলিলেও অধিকাংশ লোক এখনও কৃষি শিল্প ও তেজারতি ব্যবসারই 
পক্ষপাতী । খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রসাদে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্বাপিত হওযায় কুলি 
মজুর স্বীলোকেও ইংরেজিতে নাম ও অল্প লিখিতে শিখিয়াছে। ফলতঃ স্ত্রীশিক্ষা 


৯ ীহট-দাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 


খাসিয়া পাহ৷ড শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 'করিয়াছে। মালা৷ কেবল খাসিয়াঁ- 
দেব দ্বাখা পরিচালিত হইয়| তাহা হইতে বহু গ্রন্থ ইংরেজি ও বাঙ্গালা হইতে 


অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে ও প্রার অৰ্দ্ধ ডজন ক্ষুদকান্র সং দি পত্র = 


প্রচারিত হইতেছে, ইহা এজাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট পৰিচায়ক | ইহাবা পরিশ্রম 
ও জল বায়ুর গুণে কদধ্য আহার সত্তেও দুঢ়কায বল ও দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে। 
কুঠরোগ এজাতির মধ্যে অজ্ঞাত ও অকাল মৃত্যুও কদাচিৎ দৃষ্ঠ হইবা থাকে । 
ইহাদের আধিব্যাধি বিরহিত প্রফুল্ল মুখ সকল জ'তির শ্লাথনীষ | ইহাদের 
প্রাণও তেমনি সরন ও সরল! পথে চলিতে ১লিতে কাহারও সহিত একটু 
আলাপ পরিচয় হইলেই গল্দদেশে দোলায়মান থলে হইতে একটু পান 
সুপারি হাতে তুলিয়া দিবে। ইহাই তাহাদের একটি শিষ্টাচার. না নিলে একান্ত 
দুঃখিত হইঘা থাকে । প্ররুতির রমণীর উগ্ান্জাত খাসির! লরনারীরা যে এত 
সরস ও সরল হইবে ইহা! স্বাভাবিক ৷ 
ধৰ্ম্ম 

ধৰ্ম্ম বিষয়ে ইহারা দৈত্যোপাসক ও সৰ্পপূত্ৰক | অধুনা খৃষ্টীয় ধৰ্ম্ম বহুল 
পরিমাণে বিস্তার লাও করিয়াছে। চেল। ও চেরায় এক সম্ন্ন ব্ৰাহ্মযৰ্ম্ম কতক 
পরিমাণে চলিয়াছিল। ইদাণিং বোধ করি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার ফলে ব্রাহ্মভাব 
ধপ্রাৰ নাই বলিলে চলে । ইহার! ডিম ভাঙ্গিয়| ও মুরোগ কাটিয়া বৎসরের 
ভাল মন্দ, রোগ ও জয় পরাজয়ের ফলাফল নির্ণয় কবে। এসব কাধের 
পুরোহিতকে .“লংডো|” বলে । ইহাদের ৪০০৪৮ 98510 মিণ্যা হর না বলিয়| 
শুনা যায ৷ চেলাতে শ্রীহ্ বাসী কালাচাদ বৈরাগীর প্রবন্তিত বৈষ্ণব ধর্ম কোনও 
সময় খুব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ব্ৰাহ্ম ও খৃষ্টান প্রচারক থাকা সত্বেও বৈষ্ণব 
ধৰ্ম্মের বীজ এখনও সঞ্জীৱ রহিয়াছে। চেল! পাহাড়ের নিম্ন ভাগে নয়ার্গাও 
নামক স্থানে ইহাদের মহাপ্রভুব আকভায় কীর্তন হইবা থাকে । উপযুক্ত প্রচারক 


থাকিলে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম আরও বিস্তৃত হইতে পরিত । নয়া্গাও নিবাসী লক্ষ্মী . 


কান্ত দাস নামক জনৈক বৈষ্বের কীর্তনও ভাবোচ্ছার দেখিয়া লীমতদ্তাগৰতোক্ত 
নিম্নলিখিত শ্লোকের কথা মনে উঠিত £-- 
“কেরাত হুনান্ধ, পুলিন্দ পুত্কশ! 


(7 


খাসিয়া জাতি ও ভাষা ১০৯ 
আভীর কল্প! ববনা খসাদরঃ | 

বে হন্তে চ পাপা যু পাত্ডয়া শ্রয়াঃ 

শরধ্যস্তি তস্মৈ প্ৰতবিষ্ণবে নমঃ ৷৷” 


সত্যবটে কদচারী কদাহারী অতি নীচ জাতিও শ্রীহরিপদাশ্রয়ে নিশ্বল 
হইয়া যায--বৈষ্ণব ধর্মের ইহা এক বৈশিষ্ট্য । লক্ষ্মীকাস্ত - ঢাক! দক্ষিণ, নবদ্বীপ 
ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে পর্যটন ও বাস করিয়া অনেক দিন হয় দেহ রক্ষা 
কবিয়াছেন। তাহার দ্বিতীষটা এবাবৎ আর দেখা যায় ন| ৷ জয়ন্তী পব্ব তের 
সিণ্টেঙ গণ ও আরও কোন কোন স্থানের খাসিয়ারা প্রাচীন জয়ন্তী নৃপগণের 
প্রভাবে অগ্তাপি গোহত্যা করে না ও গোমাংস ভক্ষণ করে না। নাটিয়াংএ 
ছুর্গীমন্দির জাছে। তথায় প্রাচীন রাজাদের সময় হইতে কালীপূজা ও দুর্গা পুজা 
প্রচলিত আছে। মাওনংএ কালী মাইর গাছ আছে..তাহার তলায় কালী- 
পূজ৷ ও ছাতকের পশ্চিমোত্তর দিগর্তী বড়াখিয়ায় চণ্ডীখলায় - বাসস্তীনবমীতে 
চেলার খাসিবাগণ নামিয়া আসিয়া মহোতৎসাহে বাঙ্গ'লী অধিবাসীদের সহিত 
চণ্ডীপূজায় যোগদান করিয়া থাকে । ইহারা মাথায় শিখা রাখে, পাগড়ী পরে, 
মৃতদেহ দাহ করে ও মৃতের অস্থি সংরক্ষা কবে, শ্রাদ্ধে পান ভোজনের ভুরি 
বাবস্থা দৃষ্ট হয়। হিন্দুর" ন্থায রায় ও সিংহ উপাদি ধারণ করে । বিবাহ ও 
অন্যান্য উৎসবে ঢাক ও সানাই বাজাইরা নৃত্য করে। এক জঙ্গনেই পৃথক 
দলে স্্ীপুরুষে নৃত্য করিয়া থাকে। “প্রবাসের অক্ফুট স্মৃতির” লেখক খাসিয়া 





' রমণীর নৃতোর সুন্দর বৰ্ণন] করিয়াছেন ৷ 


১০1১২ বংসর বাব রামকৃষ্ণ মিশন ও হিন্দু মিশনের প্রচার কাৰ্য্য 
চলিতেছে । এই দুইটী দিশন একযোগে কাধ্য করিলে অতীব সুন্দর ফল প্রসব 
করিত, কিন্ত, আমরা দেখিযাছি উহা সম্ভব নহে। হিন্দু মিশন চাহেন খাসিয়া পাহাড়ের 
যেখানে হিন্দু ভাবের বীজ নিহিত আছে সেই দিক ধরিয়া তাহাদিগকে হিন্দু আচার 
ব্যবহার ও সংস্কৃতি দেওয়| কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন চাহেন নির্বিচারে একভাবে প্রচার 
দ্বারা রামকষ্গেপাসকের দল বৃদ্ধি করা । “ঠাকুরের দলে আনতার পর আর সব 
তাহার কৃপায় ক্রমে পাইবে |” ইহা নিয়া ছইদলে মূলতঃ কাধ্যতেদ হওয়ায় খাসিয়াগণ 
কোনটা হিন্দু ধৰ্ম্ম তাহা ধরিতে ন৷ পারিয়া বিভ্রান্ত হইতেছে! চেরাপুঞ্জিতে একদা 


AAAS SAAS পিপিপি ৮৬৯৬৬৯৯৯৯৩৬ LULL Lee 


কতিপয় প্রবীণ থাসিয়৷ আমাকে এই কথাই দুঃখের সহিত বলিবাছিল। যাহা 
হউক আমরা যদি পূৰ্ব্ব হইতে রীতিমত প্রচারের কাম্য চালাইতাম তাহা হইলে 
খাসিয়া পাহাড়ে আজ খৃষ্টানের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইত ন| ৷ বিগত লোকগনণার 
রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে অন্তান্য পাব্বতত্য জেলার সহিত তুলনা করিয়|--"]ব ৪₹৪:- 


the less the Khasi Jaintia Hills is rapidly bezoming u 
Christian district and Christiansnow form over one-fifth 
of its total population.” 


খাঁসিয়! ভাষা । 

ইংরেজ ভাষাতস্তবিত্গণ এ ভাষাকে [})00-00117.686(ইণু-চাইনিজ) শ্ৰেণীতে 
নিবদ্ধ করিরাছেন। ফলতঃ ইহাদের ভাষাতে ও, এঃ, ণ, ম, প্ৰভৃতি অনুনাসিক বর্ণের 
বালা দৃষ্ট হর । ইহাদের নিজ্রস্ব কোন লিখিত ভাষা ছিল না। ইংরেজাধিকার 
হইতে খৃষ্টীয় ধন্ম প্রচারকগণের প্রচেষ্টায় ইংরেজী অক্ষরে লিপিকাধা সম্পাদিত 
হইতেছে । রাজকীয় কার্ধাপয়াদি চরাপুঞ্জি হইতে শিলংএ পরিবর্তিত হইর আসার 
পর হইতে আইন আদালতে ইংরেঞ্জি অক্ষরে খাসয়া ভাষাই ববহৃত হইয়া 
আসিতেছে । তৎপুবেব্” বাঁজালাতেই রাজকাধ্য নিব্বাহিত হইত ও অধিবাসীগণ 
বাখালা ভাষা শিখিতে যত করিত। অস্তাপি চেলাতে কেহ কেহ বাঙ্গালা অক্ষরে 
নাম সহি করিয়া থাকে । 

খাসিয়া ভাষাতে বহুল বাংলা শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহা শুধু 
বর্তমান কালে নহে, বহু পূব্ব হইতেই চলিয়াছে বোধ হয়। খাসিষা ভষায় ক ও গ, 
টওত, রওগ, চওশ ইত্যাদির উচ্চারণে পরম্পরে বিপর্যাঃ করা হয়। 
শিক্ষিত গ্রাজুয়েটকেও “কাবিন নামাকে” গাঁবিন নামা লিখিতে দেখিয়াছি ও 
কহিতে শুনিয়াছি। নিম্নলিখিত খাসিয়া শব্দের জন্ম বাংলা হইতে হইয়াছে বলিষা 
প্রতীয়মান হইবে ৷ 


বাংল খাসিয়া বাংল! খাসির! 
গাড়ী কা-নি গালিচা থালা 
ঘোড়া কুলাই (থোল। বা কাছারি কাঁ-দারি 


কোলা হইতে) 


Et tures 


= লী সিল পিপল পিপি ০৯ ৩৯ পাইল এ ০৬০০ ০০০০৮ 


বাংলা খাসিয়া বাংল! খাসিয়া 
গুয়া কুয়াই কাব বা কাম কাম 
বল বব গাধ! কাধা 
জোর জর, বন্টন বাস্তা ( বিশেষ্য 
পবামর্শ পুবানিত আলাপভাবে ব্যবহৃত ) বাটে (ক্রীযাপদ) 
গণক (ভবিষ্যত্বক্তা) কুনক ভেক বা বেঙ. বেঙ, 
কিঞ্চিৎ থিণ্ডিত (অন্ত প্রতিশব্ব ভাল ভা 
কুল কুব নাই) কলম খুলম 
খেলা খালায় (জুধা খেল) কবজ কুবাইত 
কপাল কুপার চিঠি শিঠি 
কাগজ কাকট সাদা কাগজ কাকট ছাডা 
গোলমাল কুলমার থালা থার 
কেমন কুমন বিবেচনা দুরিয়াপ (যাঁবনিক) 
গাজা কাঞ্জা * শত্ৰু দুষমন ( ৪5 ) 
জিঞ্জিল কা্জুরি দলিল ছুলির 
দুঃখ তথ খবচ খরসা 
কষ্ট ছিত্তম (বাবনিক) পৃথিবী পারথেই 
চান! শান] চিরকাল জুন জুনম (জন্মে জন্মে) 
রশুন রান্ছুপ সম্মান (সম্তম শ্রম হইতে)__বুরম 
প্রদীপ (চেরাঁগ।  শেরাক মান (ইজ্জত) হুরমত (ষাবনিক) 
চাম্চে শাম্এত ঘোষণা বার্টা ( বার্তা ) 
একবার 'এক-সি। সি-ছিল বা সি-খেপ নীল নীর 
মন (ক্ষ।]]) মন কল কর 
করাত কুরাত স্ত্রী (কান্তা) কাম্বেই 
বোতল বিনর ক্রোক কুরুপ 


কাটা (০১9) থাটে 


১১২ প্রৃট্র-নাহিতা-পরিষং-পত্রিকা 
এসব ছাড়া বিষয় কর্ম, আইন আদালত ও রাজকীর বিধি ব্যবহার ইতাদি 
বিষয়ে বহু ইংরেজি, পারসী ও বাংলা শব্দ দিন দিন খাসির! ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া 
ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে । মূলতঃ শব্দ সম্পদে এ ভাষ অতীব হীন৷ 
ক্রীয়াপদ ভিন্ন খাসিয়া ভাষার প্রায় সকল শব্দই পুং কি স্ত্রীলিঙগ বাচক হইতে 
হইবে। পুং হইলে শব্দের আগে “উ” আর স্ত্রী হইলে “কা” বোজিত হয়। 
উ ও কা-_ই ইংরেজি ব্যাকরণের ৪৮৮১০1৪ বুঝিতে হইবে । | 
খাসিয়া তাষ| সদ্বন্ধে আত্র আর অধিক বলিব না, সম্পূর্ণ আলোচনা কবিতে 
হইলে একটা স্বতন্ত্ৰ প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। 


উপসংহার! 
খাসিয়া ভাষায় নমস্কার বা অভিবাদন সুচক -কথাটি বড়ই স্মন্দর--তাহা 
“থু-ব্লেই”। খু অর্থ আশীর্বাদ আর “বলেই বা উর্লেই” ঈশ্বর। ঈশ্বর তোম'কে 
আশীর্বাদ ককন। যে জাতির অভিবাদন এমন সুন্দর, এমন শুভাঁকাজ্ঞা সুচক, 
সে জাতির চরম উন্নতি বেশী দুর নয়। 


শ্রীসারদা চরণ ধর 
শিলংস্থ বাজকীষ গ্রস্থাগাব্াধ্যক্ষ । 
১৩ই আশ্বিন, ১৩৪৪ বাঁং। 


কৰি ভবানন্দ কি মুপলমান হইয়াছিলেন? 


“হরিবংশ* রচয়িত| পল্লীকবি ভবাঁনন্দকে এতদিন আমরা হিন্দুই ভাবিরা 
আঁদিতেছিলাম। ২য় বর্ষেব ১ম সংখ্যা “সৰহ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার” বন্ধুবর 
মৌঃ আশরাফ হোসেন সাহেব এ সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত করিষাছেন। তিনি 
বলিতে চান বে. ভবানন্দ “সাধক জীবনের সাফল্য লাভেব পর ইসলাম ধৰ্ম্মে আস্থা 
স্থাপন ক্রমে তাহা গ্রহণ করির[ছিলেন |” 

তিনি বে সকল প্রনাণেব উপর ভিন্ত করিয়া এই মত ব্যক্ত করিবাছেন, তাহ। 
নোটেই যথেষ্ট ও সবল নহে । তাঁহার যুক্তির সার কথা এই বে-:(১ ভবাননের 
নামের পূৰ্ব্বে “ৰিন অর্থাৎ ইসলাম বিশ্বাসী আখ্যা” যুক্ত আছে এবং ডা একটি 
গানের ভনিতান আছে-_“জাতে ছিলাম হিন”। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই 
বে, গানের ভনিতায় “দিন” বা “দীন” কথাটি বিনন্ন প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
বেমন অন্তান্য পল্লী কবির! ভনিতায় স্ব স্ব নামেব পূর্বে “অধম”, প্ন।কিহ" (দ্বণা) 
প্রভৃতি কথা ব্যবহাৰ করিয়াছেন। বথ|--“অধম ইরফানে বলে” "নাকিছ 
আছদে কর” ইত্যাদি। দ্বিতীষ মুক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভবানন্দ যে তথাকথিত 
“হীন” বা নীচ জাতীষ ছিলেন না তাহাই বা কে বলিল? “হিন” বা “হীন” অর্থে 
তিনি হরত নিকৃষ্টই বুঝাইয়াছেন। সাধু পুরুষের পক্ষে সত্য কথা স্বীকার পূৰ্ব্বক 
বিনষ প্রকাশের এপ বহু দৃষ্টান্ত পাওরা যাব ৷ ভৱানন্দ “ব্রাহ্মণ” ছিলেন, 
ইহা! বন্ধুবরের অমুমান মাত্র । আৰ্মার বিশ্বাস ভৱানন্দ ব্ৰাহ্মণ কাষস্বেতৰ জাতি 
ভুক্ত ছিলেন এবং “হীন” শব্দে তিনি তাহাই ব্যক্ত করিবাছেন। 

“হরিবংশ” বর্তমানে আমার হাতের কাছে নাই। বহুদিন পূর্বে উহা আমাব 
দেখিবার সুযোগ ঘটিরাছিল। “বিজন কুহম” শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমি হরিবংশ 
হইতে আটটি গান ১৩৩৬ বাংলার “শিক্ষা সেবকে” উদ্ধৃত করিষাছিলাম। আমার 





= সিলেটী নাঁগরী বর্ণসাপায ঈ (শ) কারের ব্যবহার নাই। এক ই ( {) কার দ্বারাই 
উভয়ের কান্ধ হজে । লেখক! 


১১৪ ্রীহট-সাহিতা-পরিষং-পত্রিকা 
যতদূর মনে পড়ে.পু'থির কোথাও ভবানন্দের জাতি বা বাসস্থানের কোন পরিচষ 
নাই-_বাহার উপব নির্ভর করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় । 
মোটের উপর কবি ভবানন্দ বে মুসলমান হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে বন্ধুবরের 
কোন যুক্তিই টিকে ন!। বদি ধরা যায় যে, কবি তাঁহার “হরিবংশ” রচনার সময়ে 
বা তৎপূর্বে ধর্ম্মমত পরিবর্তন করিধাছিলেন, তাহা হইলে গ্রন্থ মধ্যে নিশ্চযই 
আমর! ভবানন্দ নামের পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম্মামুনোদিত কোন নামই দেখিতে 
পাইতাম। রণ ধৰ্ম্মমত পবিবঞ্তনেব সঙ্গে সঙ্গে বে পৈত্রিক নানের ও পরিবর্তন 
ঘটিয়! থাকে, তাহা সচরাচরই দেখা যায়। ইহার ব্যতিক্রম কোথাও ঘটিস্নাছে বলিয়| 
জানি না। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গ্রন্থের নাম “হরিব্‌ংশ”। ভবানন্দ 
মুনলমান হইলে নিশ্চর গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ করিতেন না। আর যদি ধরা 
বায় কবি গ্রন্থরচনার পবে ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বদ্ধুবরের 
উল্লিখিত বুক্তিদ্বরের কোনই সার্থকতা থাকে না। 
হরিবংশ হস্তলিখিত পুথি ছিল সন্দেহ নাই । পরে কোন সঙ্গীতবসিক মুসলমান 
কর্তৃক উহা সিলেটী নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । প্রকাশকের 
কথাতেও ভবানন্দ হিন্দু ছিলেন বলিয়াই উল্লিখিত আছে। যথা-_ 
“এগারশ ছাগ্সাক্সই আঠাইশে পৌষেতে, 
লেখিছিল এক হিন্দু পুথি বাঙ্গালাতে ; 
এতেক মেহনেতে আমি সে পুথি পাইন, 
লেখেছিল যে মতে সে মতে উঠাইমু |” 


অবশ্য একথা সত্য যে ভবাঁননের গানে বহুসংখ্যক মুসলমানী কথা অর্থাৎ 
'আরবী ফারসী শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রকাশকের উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা 
হইলে দেখা যায়, পু’থিখানি প্রায় দুই শত বৎসরের পূর্বের লেখা ৷ তথন হিন্দু 
সমাজেও আরবী ফারসী শিক্ষার প্রচলন ছিল, স্থতরাং গানে আরবী ফারসী শব্দের 
প্রাচ্য স্বাতাঁবিকই হইয়াছে । 

আশরাফ হোসেন সাহেব জনস্রুতির উপর নির্ভর করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন বে, 
কবি ভবানন্দের বাসভূমি দক্ষিণ শ্রীহট্রের অন্তর্গত লংলা! পর্গণায় ছিল । এ সহক্ধেও 
সন্দেহের অবকাশ আছে। দক্ষিণ শ্রীহট বাসীরা ‘কোল’ কে “কুন” ( ক্রোড়ের 


কুবি ভবানন্দ কি মুসলমান হইয়াছিলেন ? 


১১৫ 


৩১৭৪ ৮ ৫৬৯ 


অপত্রংশ ) বলেন ৷ কিন্তু অন্যত্র, বথা--শ্রীহট্র ( সদর ), করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের 
অধিবাসীরা বলেন “উর” ( উরস্‌ শব্দের অপভ্ৰংশ ) । কবি ভবানন্দ তাহার গানে 
ধহুস্থানে “উর” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । যথা 

“মুই বদি জানিতু পিয়া, এমন সময় যায ছাঁড়িবা, 

নিশি পোহইতু উরে * লইব| ৷” 
অ্যত্র_-“আউলাইয়া মোহন চূড়া পড়িয়াছে উবে ।” 
কবি দক্ষিণ শীহট্রের অধিবাসী হইলে নিশ্চয়ই “'কুর” শব্দের ব্যবহার করিতেন ৷ 

সুতরাং ভবানন্ব ক্ষিশ শ্রীহট্রের অধিবাসী না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক৷ 


মুহাম্থদ আব্দ,ল বারী । 


* দক্ষিণ শটে নী জাতীব লোকের মধে।ও "উর" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুনিতে 
পাওয়া যায়। সম্পাদক। 


ওীতুতিল্ নাঙ্গল্লী সাহিত্য 
(পুস্তক পরিচয় ) 
কড়িনামা । 


কড়িনামা একখানা সমাজচিনত্র বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তিকা । 'উহা বর্তমানেও 
পাওষ| যায, তবে বর্তমান পুথিতে রচকেব নাম পাওথা যায় ন|। আমরা 
লোকমুখে শুনিয়াছি যে শ্রীহট সদর নিবাসী মৃত মৌলবী আবুল কবিম 
নাকি ইহার রচয়িতা । লেখক যে সমাজচিত্র অঙ্কনে খুব দক্ষ “ছলেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কড়ি অর্থাৎ ধন গৌরবে অথবা ধনের অভাবে সমাঞ্জেব কি কি 
পরিবর্তন হয়, তিনি এই পুথিতে তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উক্ত 
লেখক ব্যবস্থা শাস্তেও খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজকে 
বাবস্থা শাস্ত্ৰ শিক্ষা দিবার জন্য প্রচলিত সহজ ভাষায়--“ওয়াজিবুল আমল” বা 
প্রয়োজনীয় অভ্যাস নামক একখানা নাগরী পুস্তক রচনা করিয়া ধৰ্ম্ম শিক্ষা 
ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। এ 
পুথিতে *কোরাণেব আয়ত” সহ মুসলমানদের নিত্য পালনীয় ও কবণীয় সমুদয় 
ব্যবস্থাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং উহা! ‘হাদীশ’ সম্মত ছিল। এ পুথি 
পাঠ করিলে জীবনের প্রত্যেক ধশ্মকাধ্য সম্বন্ধেই জ্ঞান জন্মিত, বাহার ফলে 
মুসলমান সাধারণ পূর্ণ ধৰ্ম্ম পালন করিয়া চলিতে সক্ষম হইত। কিন্তু বর্তমানে 
এ পুধিখানা আর পাওয়া বায না। একখানা খণ্ডিত পুথি আমার কাছে 
আছে। তবে এ নাম ব্যবহারে মৌলবী ছয়িছুর রহমান নামক অপর এক 
ব্যক্তি আরবী আয়ত সহ একখানা বড় বাঙ্গালা বহি লিখিছাছেন। এবং 
প্রীহট্রের বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাজী মাং আব্দ'র রহমান সাহেব উহা প্রকাশ 
করিয়াছেন। মূল “ওযাঞ্জিবুল আমল” পুথিদ্বার৷ জনসাধারণ যেন্ধপ উপকৃত 
হইতেন, বর্তমান বহিত্বারা তেমন হইতেছেন ন৷৷ সে যাহা হউক এখন 
আমর! “কড়িনামা/ পুক্তিকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ৷ 


তত আসি ৩৯ এ ৮৯৫টি ৫৯৯ ৯৯ তসাসিত পি ০৮৮৬৮৬৮৬৮৬৬৬৮ ৬ পপি সিসি সি AD AAD ID NDA 


এখানে ধন দৌলত অর্থে ‘কড়ি’ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ধনের 
গৌরবে মান্ষ কোন সময়ে কিরূপভাবে চলে, আব ধনেব অভাব ঘটিলে 
মানুষের কি দুর্দশাই না ঘটে, নিপুণ শিল্পীব মত কবি তাহার বাস্তব চিত্র 
অঙ্কন কবিয়াছেন। আমবা এখানে মূল পুথির বর্ণনা তুলিষ| দিলাম। আশা! 
করি পাঠকমগ্ডলী তাহাতে শিক্ষা ও আমোদ একাধারে দুইই উপভোগ 
করিতে পাইবেন। যথা 


জিপদী 
মছলমান ভাই বারা আল্লার পিষারা তারা 


কহি শুন কডির বয়ান; 

আখেবী জমানা হল কড়িতে সকলি গেল 
কড়ি হইল কুলপতি সার। 

কড়ি বুঝে কড়ি মান কড়িযে হুবমত জান 
কড়ি হইলে রণের ছিপাই ; 

কড়িন্নে সকলি কবে বেটা দিযা বাপ মারে 
ভাই দিব৷ ভাইরে লড়ায়। 

কড়ি হইলে ভালা নারী কড়িযে বহাব জারী 
কড়ি হইলে ইজ্জত বেকার; 

ক নাই বিছান। হুদা কডি হইলে ছাহেব জাদা 
কড়ি হইলে হস্তীব আম্বার ৷ 

হেন জ্বনেব হয় কড়ি সবে ডাকে মিযা বুলি 
নাম তাহাব খনকার বাহাদুর ; 

যাহার সভাতে যায় বিছানা ছাড়ে তার দাষ 
ছালামের শুরু ঠাট গোল । 

হাজি হাজি কহে সবে জুনাব আসিল! কবে? 


আমরা সবের আজ্বব নছির ; 
হেলান্দার চৌকি আন মিষা বড় পেবেশাঁন 
পাংখা লইয়া কবহ তদ্বীর । 


১১৮ শ্রীহট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


সপ পাপা শৰলাসপিসিসিসসিসিসিতিত সিসি তি ৯৯ 


ধিউ চিনি খাট! মিঃ শীঘ্ৰ আনরে বেট! 
ধরি রাখ মিযার হুজুৰ; | 

আলমে খাইবা পাছে আগে আন মিম্নাব কাছে 
মিয়া ধাইতা নিহাঁতে জকব। 


শব্দার্থ :_পিযার!--প্রিয়, বয়ান-_বর্ণনা, আখেরী জমান|--শেষ কলি 
কাল. কুলপতি-_শ্রেষ্ঠ, হুবমত-_সম্মান, ছিপাই-সিপাহী, বহাব জাবী--- 
ক্ষমতা গৰ্ব্ব, ইজ্জত বেকার--সম্মান ও আদর, জ্দা- পৃথক, ছাহেব জাদ|-- 
বড লোকের পুত্ৰ, আম্বার--আশ্বারী, খনকার--খন্দকার 
খেতাবধাবী, শুরু আরম, আজব নছিব-আশ্চর্যা সৌভাগ্য, 
পেরেশান_ শ্রান্ত। তদ্বির--সেবা, আলমে - অন্তান্য সমুদয় লোকে, 
নিহাতে জরুব-_অতি প্রয়োজ্গন। ভালা নারী অর্থে, অর্থবলে ভদ্রলোকের 


মেয়ে বিবাহ করাই বুঝাইতেছে। অর্থহীন ব্যক্তিকে বাস্তবিক পৃথক 
বিছানায় বসিতে হয়। অর্থশালী ব্যক্তি জনসমাজে গেলে সেলামই সৃষ্টি 


করে। এখানে হাজী অর্থে মন্তা ফেরৎ ব্যক্তি নহে, শুধু বিনয় অর্থেই এই 
শব্দ ব্যবহাব হইয়াছে । অতঃপর $ - 


হাত ধলাইতে পানী থন্চ। লইয়া টানাটানি 
কে পাইবা সোহাগীব মান; 

মিয়ার সন্মুখে রাখি আর চিজ কত বাকী 
দৌড়ে ধাপে চলে আগুয়ান । 

জোড় হাত করি সবে খাড়া হইয়া বলে তবে 
মনে কিছু না করিও ছাহেব ; 

অধম গরীব জানি থান্‌ কিছু নিমক পানী । 
আবনি হইবে ভাগ্যে মোর । 

মিয়া যদি মিছা কয় সবে বুলে হয় হয 
অমাবস্াতে দেখিয়াছি চান্দ; 

মিয়ার বেটীব সাদী সবে বুলে পরি জ্দী 
যার রূপ হুরের সমান । 


ES এ রা 


শুনহে মুমিন ভাই কড়ি বিনে কিছু নাই 
দুনিয়াতে হইছে আজব কড়ি। 

ভাল কথা যত ইতি কড়িয়ে ভুলায় মতি 
কড়িয়ে কৰে জুলুম অধিকাব ; 

কড়িযে কত হাসি খুসি কড়িয়ে গলায় ফাসী 
কড়ি বিনে পাযেতে জিঞ্তিব ! 

কড়ি হইলে দাঁন। বিন! কড়িয়ে করে কত বাহানা 
কডিয়ে করে মুমিন কাফির ) 

আজি দিন কড়ি যাব - বহুত বড়াই তার 
পায়ের নাম জুনাব শবিক ৷ 

সে যদি মরিয়া যায লোকে বলে উফাত পায় 
যবে বন্দ। কডি নাই গরীব) 

কড়ি নাই পুরুষ যারা ভবে তারা থাকিষা মব! 

ত জাতে কিবা সকলেব হীন । 

ঘরে গেলে কত জালা তিরিয়ে ডাকে তারে শ।লা 
নিরবদি কান্দনে যায় দিন 

অপমানী তিরিয়ে বলে কত দুঃখে গাও জলে 
কি করিবে আজলের লেখা । 

তখন স্ত্রী বলে ₹₹ 

আছি হেন মানের নাবী ছিলু কি তোর ববাবরি 
দারুণ নছিবে ছিল বাটা; 

আমারে তুই না পাইতে চাঁকুরী করিয়া খাইতে 
কিবা কোন ঘরে হইতে গোমাম। 

আর যত নাবী তাঁরা পরিয়াছে জামা জোড়া 
পরিয়াছে সোণার বেশব। 

আমি নাবী জিতে বাড়ী চলি ষাইমু বাপের বাড়ী 
আজি হনে হইমু অস্তব। 

কড়ি নাই পুরুষ গান্ধ৷ তিবিয়ে করে কত ধান্দ| 
বুঝে হিরি গোলাম সমান | 


১২০ শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

শব্দাৰ্থ --ধলাইতে--ধুয়াইতে, চিজ-_বন্ত, বেটার সাদী-_কন্যাব বিবাহ, 
পরিজাদী-_পরিকন্তা, ছরু-শ্বর্গের অপ্সরী, মতি--মন, দিঞ্চির--বেড়ী, 
দানা বিন|--গভীৱর মুরবিব, বাহানা--বঞ্চন|, মুমিণ--ধাস্মিক, বড়াই--গৌৱুব, 
উফাত পায়--মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নিরব্‌দ্ি--সৰ্ব্বদা, আজলের--কৰ্ম্মের ব| 
কপালেব, নছিবে--কপালে, বাটা--বণ্টন, বাড়ী-_বিধবা, অন্তর--পৃথক, 
গান্ধা--সামান্ত, অপরিস্কার ; ধান্দা--বঞ্চনা। অর্থে মন তুলাইতে পাবে। 
অর্থ থাকিলে মুখে ভাল ভাল কথা বাহিব হয়। অর্থের জন্তু কেহ বেড়ীও 
টানিতেছে। মুমিন অর্থাৎ খুব ধাৰ্ম্মিক লোক ও অর্থেব লোভে অধৰ্ম্মেব 
কান কবিয়া বসিতে পাবে। অর্থ শালী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মুললমান সমাজ 
উচ্চস্তবের ইস্লামী ভাষায় বলেন ষে ‘উফাত' পাইম্বাছেন। কিন্তু গবীবেব 
মৃত্যু হইলে বলেন “মরিয়া” গিয়াছে । নিধনী পুরুষ জাতের (বংশ গৌরব) 
গৌরব ত্যাগ করে। গরীবের স্ত্রী ও সুখী নহে, স্থতরাং পরিবারে আনন্দ 
থাকেনা ৷ উপযুক্ত বসন ভূষণ না দিতে পারার স্বামীকে বাধ্য হইয়াই স্ত্রীর 
কাছে হেট্‌ মাথায় থাকিতে হয়। অনেক স্থলে দাম্পত্য স্থখ কন্দোলে 
পরিণত হয়। অভঃপর-- 


বাব| বলি পুত্রকে ডাকে-- তুখুম করি জওযাব রাখে, 
কিসের লাগি কর গোল সুর 2 

নিতি নিতি সুর সার  পরাণে না সহে আর, 
মরিলে সে পাপ হয় দূর। 

আমি-হেন ছাবাল দানা গাছের আগে ফলে খানা? 
পুড়ি মরি তুই বুড়ার কারণ! 

মনে আছে মনের কথা চলি যাইযু যথা তথা, 
কি করিবে তুই বুড়া ছার? 

বুড়া হইল একাসর তিরি ও হইল অন্তর 
বেটা গেল ধনির ঘর চাইয়া, 

জাতে হীন, টাকা কড়ি তার ঘরে এক পুড়ি 
তারে গিয়া করিলেক বিয়া । 
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বাপে কত দিন পরে এমত খবব শুনে - 
বেটা ভার হইছে ধনবান। 

ফাডা তেনা পরি তাতে খাগের এক লাঠি হাতে 
যায় বুড়া বেটার মোকাম। 


শব্দাৰ্থ :_তৃথুম- বাগ, গোলহুর--গণ্ডগোল, নিতি_ প্রত্যহ, ছাবালদান! 
বালক-জ্ঞানী, পুড়ি_মেয়ে, ফ'ড়া তেনা পৈর্লি--ছিয্নবস্তু পরিধান করিয়া। 
কবি এই অংশে যে সমাজ চিত্র আকিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই হৃদয় বিদারক । 
নিধন পরিবারের ছেলেই মূৰ্খ ও বেয়াড়া গোছের হয়; তাই সে বাবাকে 
হেয় দৃষ্টিতে দেখে । ররিদ্র সম্রান্তপরিবাবের ছেলে নিমস্তরের ধনীর গৃহে 
জামাতা হওয়ার দৃষ্টান্ত সর্বত্রই আছে। অতঃপব- 


বেটা হইছে ম্ছলন্দার হাজার লোক তাবেদার 
ম্ছলন্দে বসিয়া খেলে পাশা। 

উপবে চান্দযা হিলে হুঙ্কায় তামাকু জলে 
সোণাব পান্দানে খাষ পান; 

তখন বাইয়া--বুড়া বলে বাবাজান আসিযাছি তোমাব স্থান, 

আমারে নি পাও পরিচয ; 

আংখি উঠাইবা দেখে আছমান মাথায় ঠেকে, 
মনে ভাবি গুম হইষা রহে। 

লোকে পুছে বারে বার কি পন্বন্ধ আপনার 
থাকে বুড়া কোথা বাড়ী ঘর) _ 

বেটা বলে বশত রাখে বাপের জায়গায় থাকে 
লইয়া আইছে দেশের খবর । 

পাশ ভাঙ্গি বেটা চলৈ কি ন্জানি বুড়ায় বেটা বলে 
লোকেতে ভ্বমত নষ্ট পায়; 

হাতে চৌকে দিয়া ঠার কবিল ঘরের বাব 
অনেক ভয় বুড়ারে দেখায় । 


১২২ শ্রীহট্-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
শব্দার্থ :--ম্‌ছলন্দ--বড় লোকেব গদি, তাবেদার--সেবক, চান্দযা 
সামিরানা, গুম নীরব, হরমত--সম্মান। কবি এই অংশে যে চিত্ৰ 
আ'কিয়াছেন তাহা ও ছুপ্রাপ্য নহে। বর্তমান যুগেও ক্ষেত্র এবং সময় 
বিশেষে এরূপ ঘটনার আভাস পাওয়া ষায়। অতঃপর-- 
কড়ি নাই গরীব জাদী কে করিবে তারে সাদী, 
কেমনে সহিবে যৌবনের জালা , 
লাঁজে-বে সরম অতি বাপ দিয়। নাই ভক্তি 
যৌবনে করিছে পাগল। 
এর পর কবি দ্বেখাইযাছেন যে ধনহীন হইলে যেমন স্ত্রীযে ভালবাসে না, 
তেমন পুত্র কন্তাও ভক্তি কবেনা বরং “আপদ' মনে করে। ধনহীন ব্যক্তি 
রীতিমত ধৰ্ম্মকাধ্য করিতে পারেনা, সাচার ও সত্য বাদিতা বক্ষা কবিষ| 
চলিতে পারে না। তদুপরি “যৌবন গত’ হইলে কত যে ক্লেশ ও মনে কষ্ট 
ভোগ করিতে হয় তাহার ইযত্তা নাই । এরপব কতিপয় পৌরানিক ধনবান 
লোকের কথা ধাহারা ধনের গৌরবে শ্রষ্ঠাকে ভুলিয়া গিষাছিলেন তাহাদের 
পরিণাম বিষষে ইঙ্গিত করিয়া সমাজকে সাবধান বাণী শুনাইয়াছেন ৷ ইত্যাদি । 
বারাস্তরে অন্য পুথির বিবরণ লিখিবার বাসনা রহিল। 


দ্ৰষ্টবা ২ শরন্থেয় পণ্ডিত প্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্াবিনোদ এম, এ, সহাশয কার্তিক সংখ্যা 
পরিষদ পত্রিকা “দিন ভবানন্দ” বিষয়ে যাহ! যাহা! লিখিয়ছেন) আগামী বৈশাখা সংখ্যাষ 
তাহার উত্তর দিতে প্রয়ান পাইব। 

শ্ৰদ্ধেয় পতিক সম্পাদক মহাশম্ন--‘সাত কন্যার বাখান” শীর্ষক বৰ্ণনায়-- হুলভ' শবের 
অর্থ হুৰ্মভ লিখিয়াছেন ইহ স্বাভাবিক বটে কিন্তু পল্লী গ্রামে ছুলভ বলিতে যে আদরের পাত্ৰপান্ৰী 
বুঝায় তাহা আমরা কয়েক জন প্রাচীনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি। এ প্রবন্ধে শাহনুর 
রচিত "নুর নহিয়ত” অংশে লিখিয়াছিলাম যে রচকের নিষেধ থাকার দকণ” ইত্যাদি 
কিন্তু ছাপা হইধাছে 'বাপের নিষেধ" সাধারণ ভাবে এর একটা অর্থ হয না। 


Sew 





মহান্মোদ আশরাফ, হোসেন। 


অপ্রকাশিত নাগরী পুস্তক 


শর নছিয়ত। 


“Full many a flower is born to blush unseen, 
And wastex its sweetness in the desert air.”’ 


ভাবুকের ভাবধাবা, জ্যামিতির পরিমাপ এবং স্বর্ণের মাপকাঠিতে 
গোলাপের বিকাশ । গোলাপ আভিঙ্গাত্য গরিমাষ গবীয়ান। পুলক 
দোলাঘ দোল দিযা সে বদ্ধিত হয। শিশিব সাগরে অবগাহন করিয়া উষা- 
বাণীর স্নিগ্ধ কোমল কোলে সজ্জিত হইয়া গোলাপ বাজবাণীব চরণ ধ্বনি লক্ষ্য 
করে। এদিকে পথিপার্থে "গাছে কাটা. গাষে কাটা, কাটা সে ভবনে” কেয়া 
ফুল বনেব মাঝে ফুটিযা থাকে । পথিক পথ হাটে--ক্লান্ত হয, কেষা তারে পুলক 
দেয়! রাখাল গরু চবায়, গাছ তলাষ বসিয়া অন্তরা যায়, কেয়া তাবে গন্ধ 
বিলাষ। কেঘা যেন পথেব মাণিক--পখেব ধারে পড়িয়া থাকে যেন সকলেই 
তাবে পা । কেয়া মুক্ত, নিজের গরিমায় গরীয়ান। এ যেন প্রকৃতিব বর 
কন্যা ৷ 

এখনি-ভাবে পথে পথে, প্রথব বৌদ্ধে বৃক্ষ তলে, হাওব ঢেউয়ের 
শিবে শিবে আর নদ-নদীব বুকে বুকে অবত্বে বর্ধিত গ্রাম্যগীতি--আনন্দ আনে, 
রসধাবা ঢালিয়া দেস্র_স্মীবণেব শিরার শিবাষ রাগিণীব বঙ্কার ছিটাইয়| দেয। 
মুক্ত হাওধার গ্রাম্য কবি আনমনে গান গায--শত জন তাব ব্যথায় বাধিত 
হয়--শত জন তা'ব স্থথে সুখী হয । গান থাকে--অমর হয়__রূপ পরিবর্তনও 
করে ; কিন্তু কবি থাকে না, অনেক সময খোঁজ কবিয়াও পাওয়া যায় না। 
এপ কত গ্রাম্য কবি বিশ্বৃতিব অতল নীবে ডুবিয়াছে কে তার ইযত্বা করে? 
সাহিত্যেব দাজানে। বাগানের গণ্ডীর বাহিরে উদাপমুক্ত আবহাওয়ায় এগুলি 
পবিস্ফুট হয এবং ষাহাবা সাহিত্যেব স্বপ্নবাজ্যে খিচিরণ করে না তাদের জন্ম 
এগুলি এক নৃতন সম্পদের স্যটি করে। 


১২৪ ্রীহট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লম 





আবেগত্ধরা মনের ভাবে গ্রাম্য ফকির (১) তালে বেতালে সুর ধরে_- 
আকাশ বাতাস মুখরিত হয়, সাহেব সাজা শিক্ষিত লোক তাহা পসন্দ 
করেন না-- 
“রসিক হইলে ডুবে রসের সাগরে, 
হত মূর্খ লোকেতে কিশের ধাব ধারে ।” 
--কবি হ।মজা। 


প্মাণিক পাইবার আশে” ডুবুরী ডুব দেয়, মাণিক পায- মাণিক আসিয়া 
ডুবুরীকে ধরা দেষ ন|। রস বাহিরের নয, অস্তবেব-_“বে-রলিকের* নয 
“রসিকের”। পীর-মূবশীদি-গীতে রস আছে, প্রাণও আছে---তবে চাই 
সমঝ্দার। একপে যাহার! শ্রীহট্রের গ্ৰাম্য গীতের মুক্তাব মালা সাহিত্যের গলাষ ৮ 
পরাইয়া দিতে প্রযাস পান, তা’দের মধ্যে আশরফ হোসেন সাহেব একজন । 
ইনি ধন্যবাদের পাত্র। 

যে যে ফকীরের ক$-বীণার স্ববতরঙ্গে শ্রীহটেব নিজস্ব কথায় অধ্যাত্মবাদ 
ফুটিয| উঠিষাছে, যাদের কথায় ্রীহট্রের পল্লী ভাব-সাগরে সাতাব দেখ, যাদের 
কাছে 'শ্রীহটের হিন্ু-মূসপমান সমভাবে মাথা নোয়ায়, তাদের মাঝে সৈযদ $ 
শাহানূর শীর্বস্থানীয়। একটি চলতি গান আছে :-- 

কদম হাটা বিনে ছিরি, 
তাতে শাহানূরে বানাইলা বাড়ী, 
(ও) শাহানুব থাকেন চাড়াল পাডার মাঝে। 

গানটা শাহানূরের ৷ শাহানৃবের কাছে হিন্দু মুসলমান বিভেদ ছিল না। 
তিনি যেমন মুসলমানের বাড়ীতে যাইতেন, তেমনি হিন্দুর বাড়ীতেও 
ষাইতেন। তিনি হিন্দু মুসলমানের পীর ছিলেন। হবিগঞ্জ মহকুমার জালাল- 
হাক গ্রামে শাহানূরের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম সৈরদ নবু, মাতাব 
নাম কলসী বিবি। শাহানৃব লিখিয়াছেন,-- 

জবমদাতা| ভিয়া কহি ছেদ নবু নাম, 
কলসী বিবি মায় কৈছৈন বাব পানিব কাম৷ 


(১) সন্ন্যাসী । 
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বাপ আমার ছৈয়দ করিম মা ও বূসনবান, 
ছুছবাবার মুছাফি:র সর্বলোকে জান। ্‌ 
শাহানুরের দীক্ষাপ্তরু শাহামঞ্কুর আলী এবং টে চাদ মিষ|। 
শাহাঁনুব লিখিয়াছেন,__ 
ছৈয়দ শাহানৃবের মুবশীদ শাহামগ্ুর আলী, 
নূরের ত খেশ নাই নূর নাম খালি। 
নূরের পীব ভলিয়া কহি শাহ] চান্দের চরণ । 
ক ফু ফু 
মুরশীদ শাহা মঞ্জুর আলী পীর শাহাচান্দ, 
আমার গলে দেখিলায় প্রেম রসেব ফান্দ । 
ছৈয়দ নবু ছৈয়দ; হাদী ছৈয়দ আকবর, 
এই সব কলশী বিধি তুল বেহেস্তের ঘব। 
এখানে প্রেম রসের ফান্দ বলিতে শাহানৃবের বিবাহ বুঝাইতেছে | 
বৈরাগ্য জীবনে শাহানুরের মনে বড এক অঘাত পাইযাছিলেন। শী উল্লাব 
ছেলে মাছু নামক শিষ্যুকে শাহানূর পোস্বপুত্র করিয়াছিলেন । ছয় বৎসর 
পর দে চলিয়া যাওয়ায় শাহানূর ব্যথিত হইয়াছিলেন। 
তিন বার নূর পাগল শরীয়ত করিলু, 
দুনিয়ার উপরে কেনে পুতরু না পাইলু? 
পুতরু না পাইয়া মুই মাছুরে লৈলু কোলে, 
নরমিনা! হালে হাটে করে আল্লার কাম, 
মৃর নামের আকার চাইয়াঞ্চ শাহর থৈলু নাম। 
ধ্ৰু ন ষ্তু 
ছয় বরছ পরার পুতরে ষতন করিয়। চাইলু, 
পরার পুত আপনা মুই করিতে না পাইলু। 


bd কু - ধফ্রঁ 





* দীক্ষা গুরুর নামেন্ন আকারে শিয়েঃ নাম করণ করার একটা রীতি আছে। 
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যোগী নাছু গাড়ুয়ার ছলায় বিস্তব+ গালি দ্রিল। 
যত গালি দিয়া গেল আল্লাষ কৈত পাবে, 
ছৈযদ শাহামগবেব দুখ আল্লাব দববাবে। 
প্রাণ তুল্য শাহানুরকে হাঁবাইয়া বিবহ বাথার জর্জবিত হইয়| শাহামুর 
গাহিলেন,_ 
যাও বালক শাহান্ুব এও আলাব বাণী, 
তন ছাড়িয়া মন গেলে বুঝিমু নিশানী ৷ & 


রাগ ছুখী। 

আমাৰ বুদ্ধি নাইবে নাইবে আকুল, 
এক গাছেনি ধরিয়াছে আবেক গাছের ফল ( বাকল )। 
পবাব পুতবে আপনা কৈলু পীবিতি লাগিয়া, 
ছুনিযার বেফারের লাগি মোরে গেলে পালাইয়া । 
ইষ্ট নাই কুটুম্ব নাই দেশ আব খেশ, 
লাহুলে (১) বসতি করি নানান দেশ বিদেশ । 
সমদ্দ,বেব ফেণী হইযা ভাসি ভাসি ফিরি, 
কাফীরের (২) সাথে প্রেম করি দিবানিশি ঝুরি । 

ক্ল এ কচ 
নোণার বন্ধন তনের মাঝে পরবেশিল ঘৃণ, 
নূর মৈলে খাইবা মিলি শিয়াল আব শকুন । 





নৃবেব কলিজা খাইল ঘৃণে, 
শাহান্ব বালক নূরের মহব্বত (৩) নাই জানে । 
নীচ , কল ফী 





+ বিস্তর_-'অনেক । 
$নিশানী চিহ্ন ; ভেদ। 


(১) লাহল--ঠিকান| ছাড়।। (২) কাফীরের-_এখানে £ নিষুরের | (৩) সহহবত-_ 
স্বেহ। 
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ছৈয়দ শাহান্বে কৈন কৈলরে নৈরাশ, 

শফীর বেটা মাছুর হউক দৌজখেতে বাঁস। 
জীবনে এই কলিজা ছেদ্ব৷ স্নেহের তীর--শাহামুর টানিয়া আর বাহির করিতে 
পাবেন নাই । তিক্ত হলাহল তাহাকে বিব্রত কবিয্বা তুলিত। সংসার 
বিবাগীর মনে দাবানল প্রজলিত হুইয়াছিল। পোস্ত পুত্রের প্রতি এরূপ 
স্নেহ কাব্য জগতে কতটী আছে জানি না! 

র মৌলবীবাজার সহরের সন্নিকটে কদমহাটা গ্রামে বহুদিন বাপ 

করিয়াছিলেন । জালাল হাকে এখনও তাহার কবর আঁয়ছ। সেখানে তাহার 
বংশধরগণ বাস করিতেছেন । 


"সর সৈয়দ শাহান্ব জন্ম কবি ছিপেন। ইনি থে সকল গীত ও সাবিগান 
(হাইড) রচনা! করিযাছিলেন এখনও শ্রীহষ্ট জেলাব এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত 
পর্য্যন্ত সেগুলি প্রাচীন গীতিক্লপে লোক সমাজে প্রচলিত হইয়া রহিষাছে। 


, শাহানূর সংসাব বিরাগী উচ্চ স্তরের দরবেশ ছিলেন । গণ প্রেমে বিভোর 
হইযা তিনি যে সকল গান, সারিগান ও' পষার রচনা করিয়াছিলেন তাহার 
সংগ্রহ গ্রস্থেব নাম *নৃবনছিয়ত” | হম্তলিখিত দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত, 
€১) প্রকাশিত হয় নাই 1 প্রকাশকের উপর পীরের অভিশাপ পড়িবে বলিয়। 
লোকের বিশ্বাস। যাহাদেব নিকট হস্ত লিখিত পুথিখানা আছে তাহার 
নাগবী অক্ষর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে বর্ণান্তরিত হইতে পারে ভবে 
আমাদের কাছে পুথি দিতে রাজী হয় না! "স্াতকন্যাব বাখান” শাহানুবেব 
অন্য একখানা বই। ইহাও নাগরী । তবে বইখানা প্রকাশিত হইযাছে। 
শাহান্র আর একধানা পুথি রচনা করিবেন বপিয়া আশ্বান দিয়াছিলেন। 
নূরনছিয়তের এক জায়গায় তিনি বলিযান্ছেন,-. 

"রহিল মোহাম্মী কথা যত বিবরণ 

আর এক পুথিএ তারে করিমু লিখন” 





(১) নাগগী হ্তন্্র ভাষা নহে__স্বতঙ্ অক্ষর মাত্র । হাতের লিখ! নাগয়ীকে দেও বা 


দেবমাঁগরী বলে । ইহার অক্ষর ছাপার নাগরী হইতে সংখ্যায় কম। এবং গঠনে সংস্কৃত 
দেবনাগর অক্ষরের ফাহাকাছি। 


৯২৮ শ্রীহট্-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


শি তি তত তপপিপপ TE OES ES 20 পিপিপি পিপিপি AND MCE SSIES 


ইহা লিখিত হইবাছিল কি নাজানি না। নৃবনছিষতের উপসংহারে 
শাহানূর নিষেধ বাণী প্রচার করিয়াছেন, 


কহুম আল্লার খান। 
কেও ষদ্নি চায় এই পুথি লেখিবারঃ 
ছারা লিখিষা পুথি কর শুমর । 
পরাব থৈয়া যেই জনে রাগ নিত চাইব, 
নিছয় মানিও তার রুহ ছিয়া হৈব। 
তবে যদি চায় কেহ ভাঙ্গিয়া লেখিবার, 
আওষালে আথেরে সেই হৈব গুণাগার । 
লিখিত বিষয় অপহরণকারীদের, উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। 
. প্রকাশকের উপর নহে । 
স্কট (৪০০৮) ও জামীব স্যার প্নৃবনছিষতের” ভূমিকায় শাহানৃব 
বলিয়াছেন ঃ--- 
নূর নছিয়ত পুথি শাবাণের চান্দে, 
নেড়। লুড়িয়া নৃবে এই পুথি বান্দে। 
ধান দাইয়া যেই মতে কিরানে লৈয়া যায়, 
নেড়ার মাঝে লুড়িয়া যেমন দুখিত জন খায়; 
সকল ফকিবে যবে পুথি বঠিয়াছিলা, 
আনামত যত কথ। লেখিয়! পালাইলা। 
ধান দাইস্বা ঘরে নিলা ভরা কিত্ত। পাইয়া, 
সাধু সকল রচিলা পুথি ভবা কথা পাইয়া । 
পীর মুরশীদের “বন্দে (১) মুই নেড়া লুড়িয়া আইলু , 
চান্দ মঞ্জুরের মেহ্রবাণীয়ে (২) মুই পুথি রচিলু । 
অগ্রহায়ণ মানে কুষাণ ধান কাটিয়৷ চলে। পাছে দুই একটা শীষ নেড়ার মধ্যে 
পড়িষা থাকে । ছোট ছোট বালকগণ পাছে পাছে নেড়ায় থাকা শীষ সংগ্রহ 





(১) বন্দে--ক্ষেতে ! 
(২) সেহের বাণিরে_ কৃপায় । 


সলিল পতিত তত তিশা লা পল পশসপসমূদ ত তপত তত পতিত শ"%পিপসিসিপি জত ০০ ০৬৮৬৮ ১০০ 


কবে। ইহাকে “লোড়া” বলে। লুডিষা বেশ পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাসে 
মাঠে মাঠে বালক দলের “লোড়!” বেশ মনোরম লাগে। উপমা সহজ ও 
সুন্দর হইয়াছে । বলিবার মত কবি কিছুই পাইতেছেন না--সকলি বলা 
গিয়াছে, তবু পাছেপড়া তুচ্ছ সামগ্রী কুড়াইষ| তিনি তাহার সংগ্রহ গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন । ভূমিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় পুথি সমাপ্ত হওয়াব পব 
ভূমিকা লিখা হইয়াছে । কুড়াইয়! যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও পীব চান্দ 
মিয়া ও মুরশীদ অন্জর আলীর কৃপায় হইয়াছে । 
বিষযের দিক দিয়া নূর নছিয়তকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়! প্রথম 
পরমাত্মার স্বৰূপ ও সন্ধান, দ্বিতীয় দেহ এবং আত্ম, তৃতীষ লোক শিক্ষা | 
এই ভাগ পয়ারে রচিত । 
(১) পতরমাত্ম:- 
সৈয়দ শাহানূব দুনিয়ার ভোগ বিলাস বা মান মর্যাদার দিকে মোটেই 
লক্ষ্য করেন নই। তিনি পাগলের মত স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন-- 
শুধু তার প্রিষ্জনের সন্ধানে । 'নুরনহিয়তের” এক জায়গায় শাহানুব 
গাহিয়াছেন,-- 
ঘরে ঘরে ফিরি আমি মাঙ কুব ভিখারী ; 
ভিখারী হৈল"ম আমি ঘাহার লাগিয়া, 
তারে না ভজিতে পারি মন-শুমাণী (৩) হইয়া। 
সৈষদ শাহানুব দ্বারে হ্থারে ঘুরিযাছেন ) কিন্তু কেহই তাহাকে মনোমত 
ভিক্ষা দিয়া তুষ্ট করিতে পারে নাই । প্রেম-পিয়াসী মজনু ব্যর্থতায় শেষে 
নিজের নিকট ফিরিযা আসিম্বাছেন £-- 
তনের মাঝে আছে আল্লাহ, কে বুঝিব লীলা! 
বাদেব (৪) ঘোড়! ছওযাব হৈয আসে আর যায়, 
আড্কীর নিকটে থাকে কেও নাই পায়। 
প্রেমের মারা মন প্রিয়কে আর ছুবে রাখিতে পারে না-; টানিয়া নিজ 





(৩) মন গুমাী- আত্মন্তরী । 
(8) বাদের- _বাঁরুর । 


শিস পপি = ত তালাত জল তলত তত পাস্দস ভাপ পাপ পতাত তপ সপ্মূলল সঙলসপ তত পিসি তত্‌ তত ২প৯তিসিত৯ি = পীর পি লা পল 


কায়ার নিকট আনে, এমন কি সে-শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত আনা যাওষ৷ করে। 
তবুও আরও নিকটে--নয়ন তারার সন্নিকটে--অতি নিকটে আপিলেও ধর। 
যায় না । না ধরারই জিনিষ। যাহা উপলব্ধি করিবার, তাহা ত ধরা 
ছেশয়া যায় না। প্ৰেমত এখানে ; এই ন! পাওয়া নিকটেই প্রেমের পরিস্ফুটন। 
প্রেমের আত্ম বিকাঁশ-_প্রেমিকের শান্তি ধারা । প্রেমিকের আত্ম বিলাপই 


প্রেমের কষ্টি পাথর । টি 


রাগ ভাটীয়ল। ২২১ 

বন্ধু প্রেমের পিয়াশীবে-ধৃঃ 

বন্ধু তোর সনে গীরিতি করি, 

ঘরে না মুই রইতে পারি। 

বন্ধুৱে দিবানিশি ঝুরিয়া মরি তুই বন্ধুর লাগিয়| ; 

রাইতে দিনে চাহিয়া থাকি পন্থ নিরখিয়া। 

বন্ধুরে সহিতে ন! পারি দুখ সদায় জলে হিয।, 

স্বপনে দেখি বন্ধু না পাইন জাগিয়া। 

বন্ধুরে সৈয়দ শাহানুরে কয় উদ্দাসিনী হৈয়া, 

কি দোষে পরাণের বন্ধু না চাও ফিবিয়া ! 

বন্ধু ফিরিয়া না চাহিলেও পপ্রমিকের ভালবাস! কমেনা_ শতগুণ 

বঞ্ধিত হয়। শেষে প্রেমিক আত্মবিশ্বত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে--তাব 
প্রেমান্গরাগ আরও বাড়িয়া চলে । 


রাগ বিরহ্িণী। 
প্রাণ নাথ কেবলি আশকী (১) কবিছে রোদন, 
কোথা গেলায় পরাণের হবি উদয় গগন। 
আমা ছাভা প্রাণের নাথ রহিয়াছ কোথায়; 
জ্বলন্ত অগুনি আমি অভাগিনীর গাষ ৷ 


0) শপ _পেমিক ৷ 


হানি নাগরী পুস্তক ১৩১ 


ত ৩৯৯৫৯ ৯৩৭৫৯ ৬৬৯৯৯ ৯৯৫৯ ৭০২৮ + + ১০১০৬০ ৬৪ 


বে বসে বন্ধুর কথা তার দিকে ধাই, - 
মন্তকেত হস্ত মাবি ভূমিতে লুটাই | 

কলিজ। দগৰে আমার সহন না যায়, 

নিশি দিশি ঝুরিয়া মবি কি হৈব উপায়। 
অনলেত ঝম্প দলে যদি প্রাণ ষায়, 

স্ন্ধেব শোকে পরাণী দিমু ষেকরে খোদায়। 
যার ঘরে গিয়াছে বাঞ্ছা৷ খলপতি,-- 

সৈঃৰ শাহানুবে কয় সে করে গীরিতি ৷ 


রন ফবহাদ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল প্ৰেমাকান্কিতের ধ্যানই 

1 তার কাজ শেষ হউক আব নাই হউক, প্রির্জনকে পাওষা যাউক 
না যাউক, প্রেমিকের খোজ নেওয়াব'দরকার নাই,_প্রেম পথে বিচরণ 
তই প্রেমিকের তৃপ্তি এই তাব আবে হ্ায়াত। 


লাল (১) দবিরাব মাঝে পরাণ বন্ধুর খেলা, 
ধরিমু ধরিমু কবি বেরথা জনম গেল। 
ল কেলী-_চলিরাছে_-মাশীক আর মা’গুক | পরাণ দ্ন্ধু আগে 
- বাইতেছে। প্রেমিক অগ্রসর হয়, ভাবে, ছু'ইঘা দিলাম! কিন্ত 
ত হয়না। জনম ভরিয়। এখেলা চলিষাছে, ধরা যাইতেছে না-- 
ও বিরাম হইতেছে না। “লাছল দরিধাব” ব্যর্থ প্রয়াসের মাঝে 
ক আমু কাল শেষ করিয়া দিতেছে। জীবন সন্ধ্যা ঘনাইযা আসিতেছে-- 
শা আছে, ধরিতে পারিব। এই “পারিব" এর উপর নির্ভর করিয়া 
1 চলিয়াছি। ইহাই তাপ-ক্লিষ্ট মানব-মনে শাস্তি বারি সিঞ্চন কবে। তবে 
ল দরিয়া” স্বরূপ কি? “লাহুল দরিঘ্ার” পার নাই-- অকুল, তল 





AHR OER শব্দটা অরাৰী শব্দের অপত্রংশ 
"রবী “লা” শব্দের অর্থ না বানাই 


₹’ শব্দের অর্থ সেবা আল্লাহ 
“আল” শব্দের অৰ্থ টী বা নেই ইহ নির্দেশীর্ঘক বিশেষণ । 
গজেই আল্লার যেমন অবয়ব নাই “লাহুল' শ্ব্টীও সেইরূপ লীমাঙঈীন। 


|} ৷ | 


নাই_অতল। কোন আকার নাই-_নিরাকার । ইহ 968 of থৈ ০৮0৮ 
তবে ৪9৪, ০ [০6210870938 এবও একটা আভাষ আছে। 

তনের মাঝে সপ্ত দরিয়া বস্ডী জঙ্গল আছে, 

তনের মাঝে মক্কা মদিনা চু হ্ধ্য নাচে। 


তন শরীব, এই জড পিণ্ড কয়া । সপ্ত দরিয়া লাহুল দরিয়াব আর 
প্রকাশ । তবে প্রেমিকের আকাঙ্খিত বস্তুর স্বরূপ কি? 
নাই তার সাথী সঙ্গী নাই তারপর, 
মন ডুবে নাই থাকে সদায় চরাচর | 
নাই তার মুণ্ড আঙ কী নাই তার অঙ্গ, 
নাই তাব ববি শশী নাই তার সঙ্গ । 
কিন্ত অতি নিকটেই তার বাস £ 
সব্ধপার নিকটে আছে নিরূপার বাস, 
সেই ফুল বিকশিলে ভুবন বিনাশ। 
নিকুপ্ধে ফুটে ফুল ভমর| হুতাশ, 
মুরশীদের গুপ্তবাণী রাখিছে পবকাশ। 
চৰ্ম্ম চক্ষুর দৃষ্টিপথে সে আসে না। যদি আসিত এ ছুনিষায় মায়া ব 
ষাইত-ছুনিয়ার নিরাশ। বাদ দেখা দিত। 
কৈন সৈযদ শাহামুরে দুনিয়া মিছা মায়া, 
বাজীকরের বাজী দিয়া বন্দী কৈল কাযা। ৮ 


শাহান্র গাহিয়াছেন ১ সাধে আমব! উদ্বাসী হই নাই, সে আমাদেরে উ 
কবিয়াছে, 


| 


উদ্াসিমী কৈলে মোরে পাগলিনী কৈলে, 
কও তোমাব পীরিতে মোরে উদাসিনী কৈলে। 


প্রেমবাণ বিদ্ধ উদাসী পাগল হইয়া ফিরিতেছে--কেবল চায় একবার শু 
হা আমার জন্য তুমি পাগল হইয়াছ। কিন্ত, 


স্পা সিহত +২ ২ এসি তপাপাপত তপত তপত তপ তল ত ত ০৮০৬ তলত ত ৬৮০৮ত পাপন পি সাত 


আশকের যতদুখ মাশুকে (১) না জানে, 

পীরতির অনলে দহে কিবা রাত্র দিনে। 
পাগল হইয়াছে, ভার নিজেকে সে বিলাইয়া দিযাছে, তবু তার তৃপ্তি 
ছনা। সে ভাবিতেছে : হায় আমাব বেদনাত ভাল করিয়া প্রিয়ের 
ধৰিতে পারিলাম না, পারিলে হয়ত £ প্ৰিয় একবার বলিত? হা আমার 
হমি পাগল হইয়াছ ! হায় প্রেমিক মরিতেছে প্রেমাকাজ্কিত জনকে 
ত পারে নাই বলিঘ। | কাদার মত কাদিতে পাবে নাই, তাই সাড়া পায় 
তার অব্যক্ত বেদনাকে কূপ দিবার জন্ত প্রেমিক আরও অগ্রসর হয়। 
কইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টা : 

ভিখাবি করিয়াছ বন্ধু রাখ পদের তলে, 

লাহুল দরিয়ায় ভাসি তুলি নেও কুলে । 
ভিখারী নিবেদন কবার ভাষা খুজিয়া পাইযাছে। তাই নিবেদন__ 
তলে রাখিবার নিবেদন করে--আর এও জানাইম্বা দেয়--হে আমাব 
তোমার প্রেম ভিখারী আমি লাইল দরিয়ায় তৃণবৎ ভাসিযা ভাসিষা 
তছি। তুমি একটী বার নজব কর আমায় কুলে তুলিয়া নেও। 
গল্প দূর নহেন অতি নিকটে, 
| আঙকীর নিকটে আছে আলা! নিরঞ্জন, 

ছামনে মানিক খৈয়া কেনে ভাঙ্গ বন। 

ডাইনে গঙ্গা বায় যমুন! মাঝে এক কয়বর (২) 

গঙ্গায় না কইতা পাবইন যমুনার খবর | 

_াণ শরীফে আছে, 
*মাবাজাল বাহারায়ণে ফ্যাল তকিয়ান, 
বায়না হুম! বরজখ. উন্‌ থা য়্যাবগিয়ান।” 
[তম হই সমুদ্ৰ আবেগ ভরে একে অন্তের মাঝে আছাড়িয়া পড়ে। 








১ মা’শুক--প্ৰেমিকা। 
২) পাঠোদ্ধার হয় নাই । 


পো 


১৩৪ | _ শীহট- সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


০৯০ eee ee UAL UN aaa ৬ সমত ee 


কিন্তু উভষের মধ্যস্থিত বরজখ ! বিভেদ পরদ। ) অস্তহিত হয় না । ইস 
Mystic Thaeoryব'মূল সুত্র বরজথ । 
পাঁচজন বরক্ষখ আছৈন আপনার তন, 
তনেব মাঝে ববক্গথ আছৈন শুন দিবা মন । 
ববজ্ষখের মাঝে শুন এ তিন ভূবন। 
ফু ক্ৰ Ed 
বরজ্খের মাঝে শুন পাচ আইনির ক্চার, 
আল্লা নবীর খেলা লীলা বরজখের মাঝার । | 
ক্ল ক ফর 
মুরশীদ বাতাইলে পাইবাৰ ছায়ার ( ববজখেব ) মাঝে ফু 
এক|জ্নেব কমি হয় আর একজনের ফুল । 
গঙ্গা বমুনার মিলন হয়। 'একেব ধারা অন্যেব ধারায় সডিয়া বাহৃতঃ লীন 
কিন্তু মূলতঃ এক হইয়া যায না। মাঝে এক অতি সুঙ্ম বিভেদ পবদা উদ 
স্বতন্ত্ৰ করিয়া বাথে। সসীম অসীমের মাঝে অন্তরা আছে বলিয়া জীব? 
পরমাত্মার মিলন হইলেও স্বত্বা পৃথক থাকে । সিদ্ধি যত be 
খোদা আব মানুষ এক হইয়া যায় না । 


জীবাত্মা সান্নিধ্য লাভ করিতে করিতে বিভেদ পরদা ছিন্ন করিতে আকুল ' 


পডে,--- ই 
রাগ ভাটীয়ল। 
সুবোলী বোল চাই শুনিরে সুজন পঙ্কী 
সুবোলী শুন চাই শুনি। ধুঃ। 
(আরা স্থবোলী বোলরে পঙ্কী কাজল বরণ আঙ্কী, 
(কোথায় থাকি বোল পঙ্কী নরানে না দেখি। 
আম গাছে থাকেরে পঙ্কী কদম ডালে বাসা, নত 
পঙ্কীরে দেখিতাম বলি মনে রাখি আশা ৷ 
দেখিম দেখিমু করি কপালে নাই লেখা, 
মিনতি কবিরে পঙ্কী একবার দেও দেখা ৷ 


অপ্রকাশিত নাগরী পুস্তক ১৩৫ 


দেখিতাম দেখিতাঁম বলি দিবানিশি ঝুরি, 

সাথে থাকি না দেও দেখা আমি উদাসী ভিখারী ৷ 

সৈরদ শাহানুর কয় পঙ্কী দেখা দেও আমারে 

তোর লাগি উদাসী হইয়| ফিরি ঘরে ঘরে। 
য় নদীর কুলে কুলে বসন্ত বহিয়াছে। নব পল্লবিত আম কানন কোকিলের 
৷ মুখরিত হইয়াছে। সাধ যায় এ আনন্দ মেলাঁধ সুরশিল্পী কেমন তা’ 
এ বান হানা বসন্তের রাণীকে চৰ্ম্মচক্ষে নিরীক্ষণ করি- সারা , জীবনের মত 
রা শীতল করি; কিন্ত কোকিল ত ইন্দরিরলন্ধ নহে-_সবুজ পাতার অন্তরালে 
ক। 


রাগ এশকী। _ 
হাষরে রঙ্গিলা নারের মাঝি । ধৃঃ। 
কোনদিন খুলিবার নাও অভাগিয়ে না জানি। 


মাঝিরে উজানে থাকেরে কণ্যা আউলাইরা মাথার কেশ, 
পাণি চাইতে.না দেয় কণায় রে (ও) মাঝি এ কোন্‌ পামর দেশ! 
ও মাখি বাড়ীব পিছে পৃঙ্জুরণী সানের বান্ধিল ঘাটধানি, 

হাতীয়ে ঘোড়ার ন! খায় জল কলসী ন! হর তল, 

সেই পুষ্কুরণীর পাণি খাইলে নাগর হর পাগল । 


বৰ্দ্ধিত প্রেম পিরাসী প্রেমের ধুতুয়া পান করিলে পাগল ছাড়া কি 
*সরাবন ভউরা” পান করিয়া সাধক বিরহ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করতে 


বাগ রজিন। 
আমি বারে চাইরে নাথ সে এত নিষ্ঠুর । ধৃঃ। 
ল ধৰিতে না পাইরে বন্ধু তোমার দীদাব 
এ দেখা দিয়া পরাণী রাখ ছুঃখিনী রাধার । 
নব রঙ জল তনে করে ঝলমল, 
| না দেখি পরাণে মরি হৈয়াছি পাগল । 


সঃ {| 
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ANA POA AANA DADA Sc কীল শত চা 


ধিয়ানে না পাইবে বন্ধু তোমার দীদার 

জুগণীর মত আমি হৈমু ঘরের বার ৷ 

ডাকিতে না শুন বন্ধু না দেও উত্তর, 

তোমারে দেখিবার শোকে তন্থু ঝর বর ! 

স্বশুরী ননদী জাল দেওরা হৈলা বৈরি, 

দেখা না পাইরে বন্ধু নিরবধি ঝুরি । 

ছৈরদ শাহানুরে কৈন একি পরমাদ, 

শ্বশুরী ননদী জালে কই সমবাদ | 

আত্মভোলা তত্ব পিপাস্থ আকাশ পাতাল আলোড়িত কৰে কাম্য বস্তু 

জন্য (। মধ্যে মধ্যে ভাবে এই পাইলাম; কিন্তু পাওয়া হন না। দ্বা৷ 
ঘুবিয়া! ঘুরিব| অতৃপ্ত তত্ল্দশী আত্মস্থ হর। ভন ও মন আত্মস্থ হইয়া > 
আত্মাকে জাগ্রত করিতে প্রয়াস পার। আত্মা সুপ্ত-_ পার্থিব মায়ায় 
অজ্ঞান তমিস্ৰাময় রজ্জনীতে আত্মা ঘুম ঘোরে অচেতন । 

জাগলায় নারে মন, বানাইরা মাটীর থব তরিছে পবন, 

আজি কালি করির! মন নিন্দে কৈলায় মন। 

জাগিমু জাগিমু করি হারিলাগ্গ সকল । 

কিন্তু তত্ুদর্শী আত্মাকে সজাগ করিতে--তন ও মনের পরিচন্ন করা 

অবলম্বন করে। 

তুমি চিনলাক্ন নারে তন, 

একই মন্দিরে বাসা না হৈল মিলন । 

একৈ আশা একৈ বাসা একৈ ঘরের ধন, 

একৈ ঘরে থাকিতে কেন না৷ হৈল মিলন । 

আসিতে আসিলা মনা একৈ সঙ্গে হৈয়া, 

তবেত আসিমা মনা ব্রৈলায় ভুলিয়া! 

তবেত পরবেশ কৈলায় না চিনিলায় গিরি, 

নিছর জানিও তনত পরার অধিকার । 

মারা মধুর রস পাইব! রৈলায় বসিয়া 

যাইতে বাসর ছাড়ি না চাইবায় ফিব্বিয়| ৷ 





